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বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার 


্ীললিতকুমার বন্োপাধ্যায় বিদ্যার 


এম এ কর্তৃক পরনীত। 


ংসার-বিষবৃক্ষস্ত ঘে ফলে অনূতোপনে । 
কাব্যামৃতরসাহ্থাদঃ সঙ্গম: সঙ্জনৈ: সহ ॥ 





, কলিকাতা, অখিল মিশ্ত্রীর গলি, ৭* নং বাটা হইতে 
্রস্কার কর্তৃক প্রকাশিত 
্ এবং 
৯০৭ নং মেছুয়াবাজার স্রীট সবর্ণপ্রেসে 
শীবিজেন্্নাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত । 
কার্তিক ১৩২৫ 


|ভিতীর সং তা ৮ বলি: রর নারগা বার 


স্ঠনা ও 
দার্শনিক তত্ব... 
সরীপ্রকতির উপাদান 
অন্তান্ত কবির সৃষ্টি .. 
অন্তান্ত কবির স্যষ্টির সহিত সহজ 
বূপক-ব্যাখা! 
মিল্টনের ঈভ 
কানিদাসের শকুস্তল! 
হোমারের নসিকেয়া ৯ 
- শেকৃস্পীয়ারের মির্যাণ্ডা 
বায়রনের হেইডী ... ১ 
দ্বিতীয় অধ্যায় | 
কুপালকুওলা ও শ্যাম! নামের বিচার ... 
'কগালকুগুলা” ও "মালতীষাধব? 
পরিবেষ্টনী ও দেশকালপাত্রের সঙ্গতি 
হা স্ব 97767৯ ও সন্কেত (370)9011972 ) 


. তৃতীয় অধ্যায়) সপ 
ডন গঠন ( (958905 ০£ ডি 50০15 ) 


“ন্দিয়িকার দেহ-সৌনদর্্য... 
/নাছিকার চরি্র-বিশেষণ 
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এম এ কর্তৃক পরনীত। 


ংসার-বিষবৃক্ষস্ত ঘে ফলে অনূতোপনে । 
কাব্যামৃতরসাহ্থাদঃ সঙ্গম: সঙ্জনৈ: সহ ॥ 





, কলিকাতা, অখিল মিশ্ত্রীর গলি, ৭* নং বাটা হইতে 
্রস্কার কর্তৃক প্রকাশিত 
্ এবং 
৯০৭ নং মেছুয়াবাজার স্রীট সবর্ণপ্রেসে 
শীবিজেন্্নাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত । 
কার্তিক ১৩২৫ 


|ভিতীর সং তা ৮ বলি: রর নারগা বার 


স্ঠনা ও 
দার্শনিক তত্ব... 
সরীপ্রকতির উপাদান 
অন্তান্ত কবির সৃষ্টি .. 
অন্তান্ত কবির স্যষ্টির সহিত সহজ 
বূপক-ব্যাখা! 
মিল্টনের ঈভ 
কানিদাসের শকুস্তল! 
হোমারের নসিকেয়া ৯ 
- শেকৃস্পীয়ারের মির্যাণ্ডা 
বায়রনের হেইডী ... ১ 
দ্বিতীয় অধ্যায় | 
কুপালকুওলা ও শ্যাম! নামের বিচার ... 
'কগালকুগুলা” ও "মালতীষাধব? 
পরিবেষ্টনী ও দেশকালপাত্রের সঙ্গতি 
হা স্ব 97767৯ ও সন্কেত (370)9011972 ) 


. তৃতীয় অধ্যায়) সপ 
ডন গঠন ( (958905 ০£ ডি 50০15 ) 


“ন্দিয়িকার দেহ-সৌনদর্্য... 
/নাছিকার চরি্র-বিশেষণ 


২০ ্লঙ্গ। 
যেমন 
গরঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে, 


তেমনই 


বঙগি্নীচন্দ্রের কৃতিত্ব-পরিচায়ক এই ক্ষত পুস্তক দ্বারা 


বস্ধিমচন্দ্রের পবিত্র স্থৃতির 


তর্পণ করিলাম। 


ছূর্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ! 

নেহারি” আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ! 
তা বলে' যা” পারি তাও করিব ন! ? নিক্ষল হব ভবে? 
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে, দিব না কি তাহা! সবে? 
হয় ত এফুল সুন্দর নয় ধরেছি সবার আগে, 

চলিতে চলিতে আখির পলকে, ভুলে কারো ভাল লাগে। 
ফি তুল হয়, ক'দিনের ভুল! ছুঃদিনে ভাঙ্গিবে তবে। 
তোমার এমন শাণিত বচন সেই ফি অমর হবে ? 


রবীন্রনাথ_“মানসী? । 


কপালকুগুলা-তত্ব। 





সুচনা । 
বঙ্কিমচন্দ্র চৌন্দ-খানি আখ্যায্মিকা লিবিয়া গিয়াছেন ( "মুচিরাম গুড়ের 
বদ গত ঠিক এই শ্রেণীর নহে )__তন্মধ্যে তিনখানি প্রথম-প্রকাশ- 
হলে নিতাত্ত কষুত্রকায়। ছিল। সে তিনখানির মধ্যে “রাধারাণী” কিঞি 
রিব্ধিত হইয়াছে) “ইন্দিরা” বিলক্ষণ বষ্ধিতায়তন হইগ্াছে। বাকী 
গুগ্ার-খানির মধ্যে খুগ্লালকুগুলা' ক্ষুদ্রতম । ইহা এত ক্ষুদ্র যে নূতন 
সং ইহ। অপেক্ষা সত্তর হইয়াছে। অথচ এই ক্ষত্র পুভ্তকখানি 
[খনি। ইংরেজ কবি যথার্থই বলিয়াছেন :__ 
17) 97811 [70190700203 ৮৪ 18913990015 596 
4001791000৮ 709231069 11ভি 102 [9090৮ 7১8. 
“ বিঙ্গাধিপ-পরাজরের স্তাক়্ সমসামক্রিক প্রকাও-কলেবর আখ্যার্িকার 
| হিত ক্ষরকাগা কিপালকুগুলা”্র তুলনা করিলে উদ্ধৃত উক্তির যাথার্থ 
তিব করা যায়? 'বস্কিমচঞ্ বদি কেবল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া 
ইৃতেন, তাহাতেই তিনি এমর হইতেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
৮ কালিদাসের যেমন মেধদূত, জয়দেবের যেমন গীতগোবিন্দ, গ্রের 


মনলিজি, ক্র হুইলেও তত্তৎ-কবির কান্তির এক একটি প্রকষ্ শন) . 
লকৃতীতাও সেইবপ বন্তিমটািন ৯ 2 তের 








হ কপালকুণ্ুলা-তত্ব? 
৫ 


_ “কপালকুগুলা'য় চিত্রপট (০2৯৪০) অন্প-পরিসর, বৃত্তান্ত ক্ষ 
বিশেষতঃ নায়িকার সহিত লাক্ষাৎগম্বযক্ বৃত্তান্ত নিতাস্ত কু পাত্রপাত্রী 
সংখ্যা অল্ল, ঘটনার বাহুল্য বা জটিলতা নাই, কিন্তু গ্রন্থের কবি 
কলাকৌশল, কল্পনা অপূব্ব। ইহাতে ছুইটিসম্প্ বিভিনগ্রনৃতির নারী 
দুইটি শ্ত্ত্র আখ্যান বিত, অথচ আব্যানছ় কৌশলে একক 
কোথাও কোনরূপ অসঙ্গতি নাইএঞ্ঞ্জাসএ বন্ত সুসংহত, নুসজ্জিত, নুন্দ 
শোভন। গ্রন্থে বিস্যাদিগ্গজ-ঘটিত বা গিরিআায়া-দিগৃবিজয়-ঘটিত মো 
রসিকতা! কুত্রাপি নাই, সর্বত্র বিশুদ্ধ কচির পরিচয় পাওয়া যায় উত্ব 
কচিবাগীশেরা হয় ত 'কুন্থুমে কুন্ছুমে বিহারিণী” পল্লাবত্তীর বিলাস-লাল 
পরিতৃপ্তির বিবরণ ও শ্তামার ছুণ্চারিটি রসিকতা-সঙ্বন্ধে আপত্তি করিবে 
কিন্ত তাহাদিগের জন্য “শিশুশিক্ষা “বোধোদয়' 'নীতিবোধ' প্রভৃতি খি 
পুস্তকনির্বাচন নিরাপদ্‌ নহে । . 

/ স্থল কথা( বাহার কাব্যে নীতিশিক্ষা! ধর্মশিক্ষা ও চরিত্রের আর 
প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদদেস্তের অপেক্ষা না করিফ্া, কাব্যসৌনদর্, কলা 
স্ল্পনার বিচিত্রলীলা প্রভৃতির তজজ্ঞ, £৮ ০ 2265 9910 শু 
অনুরাগী, তাহাদিগের নিকট “কপালকুগুলা” উপাদের, অন্বগ্ত, “কিঃ 

্ব্যম্-4১ 0006 969৩৪০১৮152 3০5 টি তানি . 

.এই জাখ্যায়িকাবুঞ্ীয়ক নবকুমারের চরিত্রে সাহস, পরোগকারি 
তাবুকতা) প্রগাঢ় প্রণয়, সংঘম, ইত্যাদি সদ্‌গুণ মনোহারী ও তা 
শেষাবস্থার চিত্তবিক্ষোত মর্্মরতেদী; ইন্দরিয়নথথনিরতা প্রতিনায়িকা পদ্মা 
পতিপ্রেম্্ের প্রভাবে চরিত্রের পরিবর্তন ও পরিশোধন হৃদয়স্প 

স্নেহ্মযী শ্তামার সথিত্ব মধুর, তাহার স্বামিসৌভাগ্য-কামন! করুণ. ১৪ 

মী ভূবননুন্মরী মিহরুত্িসার হৃদয়রহস্তবিন্যয়াবহ ) করুতানয় অধিঃ 
শবক্ষুরকর্দা কাপালিকের দেবীভক্তির প্রকারভেদ প্রশিধানযোগ্য 


দার্শনিক তত্ব। ত 


সকল বিচিত্র প্রকৃতির রপাত্র্দমাবেশে চিত্রপট সমুজ্জল $ ইহা্দিগের 
(০070430 বিরোধিতায় ফাব্যের কৈন্স্থানীয়! নায়িকার চরিত্র অধিক- 
তর পরিশ্ুট ) বিশেষতঃ বিষয়-সথখ-ভোগে আক নিমজ্জিত পয্ারতী 
ও সংসারহৃথে নিঃস্পৃহা 'সন্্যাসিনী” কপালকুওলার চরিত্র-বৈপরীত্যে 
কাবারস ঘনীতৃত। এ সমস্তই গ্রন্থের উৎকৃষ্টতার উপাদান; ক্রিগ্ত 
এই রক্সহারের মধ্যমণি নায়িকা কপালকুগুলা । /ঠাহার জীবনের ইতিহাস 
বিস্ময়কর, কৌতৃহলাবহ এবং মনোহারী, তাহীক় শেষ পরিণাম হৃদয়- 
বিদারক, তীহার চরিত্র কবির অপূর্ব, অদ্ভূত, অদ্বিতীয় (91006) সথষটি। 

আর এই চরিক্রস্থা্টব্পদেশে কবি মনস্তত্ব ও সমাজতত্বের একটি 
কঠিন প্রথ, দার্শনিকের সুক্ দৃষ্টির সহিত বিচার করিয়াছেন, অথচ 
এই বিচারে কিঞ্চিম্মান্র নীরসতা, কর্কশতা, জটিলতা বা. অস্পষ্টতা নাই 
তিনি দার্শনিক প্রশ্ন কল্পনার বিচিত্রতূলিকাম্পর্শে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, 
দার্শনিক তত্ব হৃদয়দ্রাবী কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়া ভাবুফ-সমাজ্জে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই মানসী মূর্তির পরিকল্পনায় বস্ধিমচজ্জ 
জগতের 'করেকজন শ্রেষ্ঠ কবির সহিত প্রতিদবন্দিতা করিয়াছেন্ এবং 
লই প্রতিদন্দিতায় অনাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পুর্বগামী 
কবিগণের কাব্য হইতে কোন কোন ভাব ও উপাদান এ্জগ্্ীরলেও 
ডাহার মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হয় নাই। 


দার্শনিক তত্ব। 


গ্রন্থে বিচা্লিত দার্শনিক প্রশ্নটি এই :--মুত্যদমাজ হুইতে দুরে, 
নরাতোতীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ-ব্যতিরেকে, বদি নারীপ্ররুতির বিকাশ হয়, 
শন হইলে সেই নারীএকতিতে কি কি উপাদান পরি হইবে 1) 


বাতা এখকিিিকি ভিজা ০ ০ না সির রিট রা বব রন রানির তি 


চর 


৪ কপালকুগুলা-তত্ব ্‌. 5১ 
সংসপর্শক্িনিত কোন প্রকার প্রতাক্ষত্্নর রবে, নারীপ্রক্কতি কি 
ভাবে গড়িয়া উঠিবে ? /এই প্রশ্নের উত্তর গছলে আমর! আর একটি 
প্রশ্নেরও উত্তর সঙ্গে পাইব ₹_-নারীপ্রকৃত্রি মূল উপাদান_ 
98909] 61525065  0£ 02028701000-কি % কেন না প্রকৃতি, 
পাতা নারীর চরিত্রে যে ষে গুণ ও যে যে দোষ থাকিবে, তাহাই নারীর 
নসুলপ্রকূতিরবিকৃতিঃ” [এই প্রশ্নের সঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি আন্ষ্িক 
প্রশ্নের (0৩) বিচার করিয়াছেন £__শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত এই 
প্রকারে গঠিতচরিত্রা কুমারীকে যদি বিরলমনুষ্য অরণ্যপ্রদেশ হইতে 
লোকালয়ে গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে বিবাহিত অবস্থায় স্থানাস্তরিত (0:21731816) 
করা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় কিনা? 
এবং হইলে কি প্রকার পরিবর্তন হয়? “কপালকুণ্লা” এই দার্শনিক 
প্রশ্নের কাব্যাত্মিকা আলোচন।। গ্রন্থকার উল্লিখিত প্রপ্নের বিচারকালে, 
নায়িকার শিক্ষা ও সংসর্ণবশে ধন প্রবৃত্তির বিকাশে একটি বিশিষ্ট প্রক্ণ: 
রের ঝৌক (185 ) নায়িকা -চরিত্রের অন্তর্নিহিত করিয়া, সেই চত্রিত্র 
একড্ডিঅসাধারণত্ব আনিয়া দিয়াছেন । 

মূল প্রশ্নটি কঠিন। পর্যবেক্ষণ (০১৪০৮০৪০০),ও. পরীক্ষা (৩9৩1 
[170) দ্বারা ইহার সমীধাঁন সম্ভবপর” নহে। 'মানবসমাজে ..বসিয় 
তবজিজ্ঞান্নুর এরূপ পর্য্যবেক্ষণাদি চলে না, কেন না মানবসমাঁজ হুইথে 
সুরে সংস্থাপিত না হইলে এবংবিধ নারীপ্রক্কতি বিকশিত হইতে পা 
না। পর্যযবেক্ষণ-উদ্দেশ্তে 'জনশূন্ত অরণ্য বা মরুপ্রান্তরে যাল্রা 
অবস্থিতি করাও নুসাধ্য ব্যাপার নহে । আর এক ক্ঞঞরি বেম' 
বৈজ্ঞানিক বলেন, একটি স্থানকে সম্পূর্ণ বায়ুশৃন্ত করা (899০1 
₹৪00077) অসম্ভব, সেইরূপ মতস্যসমাজের সর্বাংশে সংস্পর্শহীন নারী 
স্জুন পাওয়াও অসস্ভব। কনা যখন গ্রাকাশসস্তবা বা ভূগর্ভোখিত 


দুর্দিনক তত্ব । ২ 
হইতে পারে না, * তখন অন্ততঃ পক্ষে সগ্ভঃপ্রন্থতা কন্তা জনহীন প্রদেশে 
পরিতাক্তা হইবে এবং অলৌকিক উপায়ে তাহার প্রাণরক্ষা হইবে, এইকপ 
ঘটনা না হইলে উক্তবিধ পর্য্যবেক্ষণের অবকাশ হয্স না শৈশবে 
জনকজননী-কর্তৃঁক পরিত্যক্ত হইয়া মহুষ্য-সাহায্য-ব্যতীত বদ্ধিতা হইলেও 
সেই কন্তা৷ সম্পূর্ণভাবে প্রক্কতিদত্ত দোষগুণের আধার হইবে কি তাহার 
চরিত্রে মাতাপিতার দোষগুণ, বংশের দৌবগুণ ও জাতীয় বিশিষ্টত1 (৪081 

। 0)8120915105 ) সংক্রমিত হইবে, ইহাও বিতর্কের বিষয় । সম্ভবতঃ 
[জগ কন্তা বাচিয়া থাকিলে, পশুবৎ মৃকবৎ ব! নির্বোধবৎ (1৭19) 
: আচরণ করিবে। এরূপ চরিত্র দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইলেও 





স্* দার্শনিক-সমাজে এরূপ আজগবী কল্পনা্ড লিপিবদ্ধ হুইয়াছে । যথা £-_ 
। 10 079 06877070806 076 100 ০610100550015 550৩0 0696147701210৩- 
! 102 105010581) 03131195010. & 0090 013৩. ০6161019050 £১৮)০709+ 
11615 0876৫. 09৪৮ ও. 09029005708 595 01০406017) ও. 0618131%ি] 
১০০ 00110711901660 1912005 %৮1000৮6 006 170057567001017 91070171021 0901510095 
চি 07619 00100105 ০৫ 0179 €1617)61005--4. 23011012701 912111:5 006 55566005 
0৫ 10800001005 2:50. 120100205। 25 6১001217909 1:0018005, 07৩ 
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007/:019006) ৪7৫ 09115 2160. 05 10750863000 0076 205050চ 
10115 06181181007 27£%22%5 22252/ 2 2225% ০৮ 3. ভন্লপ্‌ আরও 

যে দ্বাদশ শতাব্দীতে [১১০-০০7:৭1) নামক একজন সহনীয় দার্শনিকের 
লি্িত একটি কেচ্ছা (7791 128. 505057) এই ভাবে অন্গপ্রাপিত। তবে 
তাহাতে মানবীগর্ভসতৃত সম্ধঃপ্রশ্থত সন্তান জনশুস্ত হীপে পরিস্যয হইয়াছে তি 


কিস সপারালাজা টায়ার ১৮ জারিযারা জ্গ্য্র্রারাসরাস্যরা জার দা 


ডি কপালকুগুলণ্তত । রর | 
কাঁব্োর উপজীব্য হইতে পারে না ৮) সুতরাং প্রশ্নটি যে ভাবে উগস্থাপি 
করিলাম, ঠিক সে ভাবে কোন কবিই কাবোর বিষয়ীতৃত করেন নাই 
করিবার জন্য কৌতৃহলবোধও করেন নাই । 
মিল্টন ঈভের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় আদিম- রীতি 
' উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বটে (কেন না যিহুদি ঞজ 
খ্রীষটিগ্মানদিগের মতে ঈভ বিধাতার সৃষ্ট প্রথম নারী, তিনি স 
গর্ভসম্ভৃতা নহেন।) কিন্ত ঈভও নিতান্ত একাকিনী নহেন, আদম 
আজন্ম সঙ্গী ও শিক্ষাদাতা। আর মিল্টনের কল্পনার নিষ্পাপ অবস্থাকস 
মানবমানবী বছুদর্শনের অভাবেও পূর্ণ মান্ুযোচিত জ্ঞান ও গুণে ভূষিত 
. ইহা মানবপ্রকৃতিসম্মত কি কবিকলপনাসস্ভৃত, তাহ! অবস্ত তর্কের বিষয় 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতি প্রদত্ত শিক্ষা” (5009800 ০1 বিথআ০ 
কবিতায় প্রকৃতির প্রভাবে নারীর চরিব্রগঠনের একটি সুন্দর কাল্গ 
বিবরণ আছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কন্াটি আকাশসম্ভবা নহে, মনুষ্য 
সমাজেই তাহার জন্ম, এবং বাস্তব হিসাবে দেখিতে গেলে জীবনের প্রথ 
তিন বৎসরের মধ্যেই হউক অথবা! পরেই হউক, কন্তাটি থে একে 
সমাজের ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, অস্ততঃ সমাজের 
একেবারে এড়াইতে পারিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস্ত নহে। অতএব বুঝা 
ষাইতেছে যে মত মসং্গরহিত নারীপ্রক্কৃতির কল্পন। কাব্য 
বপসহীন জন্পনামাত্র। সুতরাং কাব্যের ভিতর দিয়া এই প্র 
আলোচনা করিতে হইলে, সমাজের ও সভ্যতার সাক্ষাৎ প্রভাব বাসস 
অল্প হইবে, এবং প্রকৃতির প্রভাব যথাসম্ভব অধিক ্ এইস 


নানরীপ্রক্কতির কল্পনা করিয়া কাব্যরচ্নায় ব্রতী হইতে হইবে । 
ঝা ২০ ৯৩৯৭৯৮০০ এ+সি সত হর এটাাটিকভিসও এটির্ি বিখাঘজ, 













নারীগুরুতির উপাদান । ঃ রগ 


অবস্থার মানবপ্রক্কতি বিশুদ্ধ অবিকৃত থাকে এই মতবাদ প্রচার করেন এবং 
সভাতার সংস্পরশশৃন্ত আদিম বর্ধর প্রকৃতির উচ্ছাসপূর্ণ প্রশংসা করেন_- 

- তাহাদিগের মতে (70015 9৮৪8০ ) মহনীয়-চরিত্র বর্বর আদর্শমানব । . 
সত্য জগৎ হইতে বহুদূরে লালিত-পালিত নরনারী-চরিত্রের সরলতা, . : 
কোমলতা, পবিত্রতা, উদ্দারতা! প্রভৃতি সব্‌গুণ বর্ণনা করিয়া ফরাসী লেখক 
সেপ্ট 'পিয়ের (56. 0676) ৮৪৩] & ঘা ও [006 [থালা 
0০/9৫০ নামক ছুইটি উপাখ্যান রচনা করেন৷ এই চিত্রগুলি রমণীয়। 
পক্ষান্তরে ইহার এক শতাব্দী পৃর্ব্ব ইংরেজ কৰি ড্রাইডেন শেকৃস্পীয়ারের 
উপরে খোদকারি করিয়া মির্যাগ্ডার ভগিনী ডোরিগার স্থা্টি করেন, সেই 
উত্তট..স্রীখযশূঙ্গ নিতান্ত অশোভন । ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের পূর্বোক্লিখিত 
কবিতাও এই 'মতবার্দের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। 


নারীপ্রকৃতির উপাদান। 


এক্ষণে উল্লিখিত দার্শনিক প্রশ্নাট আর একনিক্‌ হইতে বিচার করিয়া 
দেখা যাউক। প্রকুতি-পাঁলিতা নারীকে কাব্যের কেন্তুস্থানীয়া করিতে 
হইলেতাহার প্রকৃতিতে আমরা কি কি উপাদান কল্পনা করিতে 
পারি?” অবস্ঠ (আদিম মানবপ্রকৃতিতে সতর-পুরুষ-নির্বশেষে ছুরদম 
কৌতুহলপরায়ণত, বিশ্ময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, বুন্ধিবৃতি গ্রভৃতি ৮" 
স্বভাবজ বৃত্তি থাকিবে। কিন্তু এই সকল বৃত্তে রমণীর রমণীরত্ব 
সম্পাদিত হয় না। রমণীয় রমণীতে আমর দেহের সৌন্দর্য, হৃদয়ের 
কোমলতা এবং কায়িক বাচিক ও মানসিক পবিত্রতা আশা করি 1) 
নজ্জ! ও সরলতা উভয় গুণই নারীপ্রক্কতির ভূষণ) বহ্কিমচন্্র লঙ্জাকে ' 
স্ত্রীস্বভাবস্থলত” বলিয়াছেন * ; কিন্তু এ ছুইটি এক হিসাবে পরস্পরের 


৮... কপালকুগলান 


বিপরীত ধর্ম, কেন না লঙ্জা অনেক পরিমার্ণে সমাজের কৃত্রিম . বিধি- 
নিষেধের, আচারনিয়মের ফল। অতএব প্ররকতি-পালিতা৷ রমণীতে সরলতা! 
বরণীয়, কিন্তু লজ্জা অপেক্ষা লজ্জার অভাবই অধিকতর স্বাভাবিক । 
[ও , অথচ ইহা লঙ্জাহীনতা বা বেহায়ামি হইলেও অশোভন হইবে। (আমরা 
, (কেপালকুগুলার চরির্র-বিশ্লেষণকালে দেখিব রে,)ঠাহার চরিত্রে পূর্বক 
স্বাভাবিক বৃতিগুলি বিদ্বমান। বিশেষতঃ, (তাহার সৌন্ধ্য অনুপম, 
শ্নেহ-করুণ! অপরিসীম, সরলতা অক্রত্রিম, পবিভ্রতা অনবস্ত। কবির 
বর্ণনাকৌশলে তাহার লজ্জার অভাব চরিত্রের 'মাধুয্য নষ্ট-করে নাই/ 
প্রত্যুত, ইহা অক্ুত্রিম সরলতার নিদর্শন বলিয়া সাতিশয় হস্ত হুইয়াছে। 
কেন না লজ্জার সারতাগ যে পবিত্রতা” 1 তাহা তাহার চরিত্রে পূরণমাত্রায় 
রহিয়াছে। 
এপ্রকুবু ছাড়া আর একটি গুণ মনোহারিণী নারীগ্রকৃতির মঙ্জাগত 4 
ইহা! গভীর ধ্ুতাব। এই বৃত্তি কপালকুগুলা-চরিতরে... পুর্মাত্রায 
বিরাজ্সিত! এতৎসম্বন্ধে কি বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়, তাহ! কগলিকুওয়ার 
,রিত্রবিষ্লেষণ-কালে আলোচিত হুইবে। 
৬ এই সকল গুণের সমাবেশেই কি নারীপ্রক্কতি মনোহারিবী 
হইবে? সকলেই একবাক্যে বলিবেন :-_নারীপ্রক্কতির মনোহারিত্বের 
শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ট উপাদান-প্রণয়ীলতা ট প্রণয়হীন নারীর মধুহীন 
কুম্গমের ন্যায়-_নির্সন্ধ! ইব কিংগুকাঃ-_অনাদরণীয়। সাঁধারপতঃ কবি- 
দিগের অধ্যেও চিরাগত সংস্কার :-প্ুণুযের,..আদ্ান-গ্রদানই,নাীর 
প্রক্ৃতিসিন্ধ বৃত্তি, ইহাই নারীঘীবনের সার্থকতা-_০ 19৮5 200: &৩ 
09 10%50 79 115 £10985 ৪৩9৮াথয--লারীর চরম ও পরম গৌরব ॥ 


ভু সামান্িকগণ বলিবেন £_ পতিগ্রীতি, পতিভক্তি, সম্তানন্নেহ”_ 





ারীপ্নুতি উপাদান । ৪ 


রমলীর রমণী়ভার রর উপাদান, নারীমহিমার প্রক্কত নিদান। 
কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে, দাম্পত্যপ্রণয় ললিতা বনিতা-লতার ফুক্প 
কুন্ম, আর সন্তান তাহার মধুমরর ফল। . জগতের প্রসিদ্ধ কবিগণ 
' লকলেই এই র্লায়ে রায় দিয়াছেন। " 
ক বহ্ছিমচন্ত্র বর্তমানক্ষেত্রে বুঝাইতে চাছেন ৫-_-এই 9০%-৪180- 
897, এই আসঙ্গলিপ্সা, এই যৌনম্বন্ধ, এই হৃদয়মিলন, এই প্রীপয়,. 
: এই দাম্পত্যপ্রেম, হয় ত সম্পূর্ণ নৈসর্মিক প্রবৃত্তিজাত নঙ শারীরবৃত্ভিই 
'বল আর হাদয়-বৃত্তিই বল, এই আকর্ষণ, এই আকাঁজ্ষা, হয় ত নারী 
প্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নহে) * ইহা কতকটা কৃত্রিম, সমাজ ও সততার 
শে সঞ্জাত, মানবজাতির হৃদয়বৃত্তির ক্রমিক অন্ুপীলনে উদ্ভৃত। 
যেখানে সমাজের, সভ্যতার, প্রভাব নাই, এবং সেই প্রভাবে নারীপ্রক্কতি 
ভাবিত হয় নাই, সেখানে ইহা না-ও জন্মিতে পারে। এই প্রপয়- 
তর অন্রব কপালকুগুলা-চরিত্রের বিশি্টতা । /এই বিশিষ্টতার 
্ কোর্স পদেখাইয়াছেন-_ কপালকুগুলার প্রকৃতি বাল্যাবধি 
জমি কারী ও কাপালিকের প্রদত্ত “শিক্ষাঞ্ণ এবং তাহাদিগের সংসর্গে এমন 
ভাবে ঈঠত হইয়াছিল যে, করুণ] ও ধর্মপ্রবণতা ছাড়া আর অন্ত কোন, ** 
রি তাহার হৃদয়ে অস্কারত' হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই অুত. 
তের সম্ভাব্যতা “স্থাপন করিবার জন্য তিনি ধর্প্রবৃত্তির একটি বিশিষ্ট 
কারের ঝৌক (019১) এই প্রকৃতির অন্তনিহিত 'ক্রিগাছেন 
বশত, , ইহাই যে উপস্থাপিত দার্শনিক প্রশ্নের অন্রাস্ত চূড়ান্ত মীমাংসা, 
তাহা হস চাহেন না। বিচারশক্তি ও কল্পনার সমবায়ে তিনি - 















৪ প্রীলো কিত্ত বলেন, ইহা আদিম-মানব-প্রক্ৃতিতে থাকে, তবে ইহ৮তুখন 


চপ সে বি 


১৯ কপালকুগ্তলা-তত্ব। 
এই তত্ব 01০০160 হিসাবে প্রতিপন্ন কারতে প্ররয়াপী: হন নাই) 
&৪০5 হিসাবে থাড়া করিয়াছেন এবং এই 0১০১ের ভিত্তির উপ 
তাহার 110 5%0)1171)1. গড়িয়া তুলিয়াছেন | 

পুর্বে বলিয়াছি, প্রণয়হীন নারীহদয় অনাদরণীয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্ 
অসাধারণ কলাকৌশলে তাহার গ্রন্থের নায়িকার চিত্র এমনভাবে অস্কি 
করিয়াছেন যে, প্রণয়ের অভাবেও উক্ত চরিত্রে কর্কশতা, নীরসতা, 
কুৎ্সিতত্ব, নিন্দনীয়ত্ব, কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় না। যেন এই এক অভাব 
“একো! হি দোষো গুণসন্গিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ |” 
এইখানেই বস্কিমচন্দ্রের অনন্থসাধারণ কৃতিত্ব। 


অন্যান্য কবির স্থষ্টি। 


/৫কেগপানকুগুলা?-পাঠকালে নায়িকার নৈসগিক সরলতা, কোমলতা, 
প্রস্ৃতি গুণের সহিত পরিচয়ে তাহার নুনাধিক-পরিমাণে সমশ্রেণীর | 
কয়েকটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে । যথা, গ্রীকৃ কৰি হোমারের [-গডি- 
দিতে বর্সিত) রাজকুমারী নসিকেয়ী, কালিদাসের শকুত্তলা, শেখ্‌স্‌ 
'সীয়ারের মির্যাগ্ডা, মিল্টনের ঈভ, এবং বায়রনের ৬( ডন জুয়ানে বরিত) 

হ্্জী 9 সকলগুলিই বঙ্চিমচন্ত্ে পূর্ববর্তী, সকলগুণিই (সম্ভবতঃ) 





* বহ্ষিমচল্দ্র ডন জুয়ানের ২য় সর্গ হইতে কপালকুণ্লার ১ম খণ্ড, ৩য় পিচ্ছেদের 
শর্ষে কয়েক পংক্তি, উদ্ধত করিয়াছেন। এই সর্গেই হেইডীর বৃত্তান্ত আরব্ধ। 
অতএব এই বৃত্তান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অবিদিত ছিল না, ইহা! স্পষ্ট বুঝা ধাইতেছে। 

1 বঞ্ষিমচন্ত্রের আবির্ভাবকালের পরে প্রকাশিত মেরী করেির ' খেল্মা 
আব্যারিকার নায়িকাঁও কতকটা এই শ্রেণীভুক্তা। শেকৃস্পীয়ারের ঈষণ্ পরবন্তী 
স্পেন দেশের নাটকে এইরপ প্ররুতিদ্ুহিতার চিত্র আছে। শেকৃস্পীয়ারের, 

, শিবুর অনুকরণে ইংরেজী নাটকে এই জেণীর কয়েকটি চন্গিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ] 


অস্থান্ত কবির ্থ্টির সহিত সাদৃশ্ঠ। ১১ 


তাহার পরিচিত, মকর ২ ষ্টাই উচ্চশ্রেণীর কবি। এক্ষণে এই 
সকল চরিত্রের সহিত কপালকুগুলার সাদৃশ্ত সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া 
গরে বিস্তারিত-ভাবে তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত হইব। 


অন্যান্য কবির সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্ট | 


দ্বা্শনিক তত্বের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, উল্লিখিত শ্রেণীর নারীচরিত্র বর্ণনা 
করিতে হইলে,_--প্রকৃতির প্রভাব বথাসস্তব অধিক হইবে, সমাজ ও সভ্য- 
তার সাক্ষাৎ প্রভাব যথাসম্ভব অল্প হইবে, এই প্রণালী অবলম্বনীয়। 
-পুর্বনির্দি্ট সকল কবিই এই প্রণালী অন্পবিস্তর পরিমাণে অবলম্বন 
করিয়াছেন ৪ এক নসিকেয়া ছাড়া সকলেই উনুক্ত প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর 
“মধো লালিতাঁ পালিতা । ঈভ জিহোভার স্থষ্ট নন্দনোগ্যান-বিহারিণী, 
শকুস্তলা মালিনীতীরতপোবন-চারিণী, মির্যাণ্া ও হেইডী সমুদ্রমধযগত- 
 স্বীপবাসিনী, কগালকুগুলা অরণ্যবিহারিণী ও সমুদ্রকূলচারিণী। নঙিকেরা 
রাক্কাক . নন্দিনী ২ও বাজভবনবাসিনী হইলেও নায়কের সাক্ষাৎকালে 
সুমুদ্রতীরবর্তিনী । 
ওরে না কলজার নন্দিনী, . রাজার ভবনে প্রতিপালিতা, 
সহিত -কপালকুণ্ডলার তুলনার প্রস্তাবে হয় ত অনেকে আপতি 
করিবেন কিন্তু হোমার.যে.কাল_ও যে দেশের চিত্র অহ্কিত বারিয়াছেন, 
সে-কালে ও সে দেশে রাজকন্ঠারা নেতা ধোপানী ও রামী রজকিনীর 


দিপা, 
সভ্যতা হইতে দুরসংস্থিতা পল্লীপালিতা যুবতীর চিত্রের আরও কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া বায়। যথা শেক্স্গীয়ারের পাড়িটা, ফ্যানি বাণির এভেলিনা, মিসেস্‌ 
ার্বের বেলিওা আখ্যাস্িকায় ভার্জিনিয়া, জর্জর এলিয়টের সাইলাস মার্ণারে 
অর্গিক্টিত্যাদি। অষ্টাদশ শতাবীতে জার্মান ও ইংরেজী সাহিত্যে এবিব্যু় একটু 
আঁকা তউিহ ছি 





৯২ কপালকুগুলা-তত্ব। 







মত কাপড় ধোলাই করিতেন। সুতরাং রাজদ্বারেও অনেকটা গরি- 
বানা চাল ছিল, আচারব্যবহারের অনাড়ম্বর' সরলতা বিদ্বান ছিল। 
এই সরলতা ও করুণা প্রভৃতি গুণের জন্তই তাহাকে কপালকুগুলার 
সাত সম্রেণীর বলা যায়্।.. ইহা ছাড়া, ঘটনাসানৃশ্তের জন্তও নসিকেম়ার 
আখ্যান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক । 

ঈভ (্রিহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্্মতে ) জগতের আদিনারী, তাহার 
জনক-জননী নাই, তিনি আদমের পঞ্জর হইতে উত্ততা। শকুস্তল! | 
শৈশবে মাতাপিতার পরিত্যক্ত, পিতৃকল্প কথ ও মাতৃলমা গৌতমীর | 
ন্গেহে লালিতা। মির্যাণ্ডা শৈশবে পিতৃশক্র-কর্তৃক জন্মভূমি হইতে 
নির্বাসিতা এবং নৌকাষোগে মহাসমুদ্রের মধ্যবর্তী জনবিরল দ্বীপে 
উপনীতা। তিনি শৈশবেই মাতৃহারা, পরস্ধ জনবিরল দ্বীপে ফোন 
মাতৃমা' নারীর ন্সেহও লাভ করেন নাই-_তবে স্নেহময় পিতা তাহার | 
নিতাসঙ্গী। হেইভী শৈশবে মাতৃহারা, দস্থ্য পিতার স্গেহে বন্ধিতা, 
তিনিও কোন মাতৃসম! নারীর স্সেহ লাভ করেন.নাই। কপালকুগুলা | 
ইহাদিগের সহিত তুল্যাবস্থা। তিনি শৈশবে দন্থ্যকতূঁক মাতাপিতার অন্ক 
হইতে বিচ্ছিন্না এবং পোতভন্গপ্রযুক্ত সমুদ্রোপকূলে পরিত্যন্তা । তথায়: 
তিনি কোন মাতৃসমা নারীর স্বেহে বদ্ধিতা হন নাই, পিস্ৃকর্প অধিকারী ও 
কাপালিকের সংসর্ণে এবং ততপ্রদত্ত শিক্ষায় তাহার চরিত্র গঠিত হই- 
স্াছে। শকুস্তলা ভি ভিন্ন অবশিষ্ট নায়িকাগণ পিত! বা পিতৃকল্প পুরুষক্ৃক 
্ প্রতিপালিত ঃ তন্মধ্যে আবার মির্যাগডা, .হেইভী ও. কপালকুণগুল! 
মাতসমা নারীর েহবদ্ধিতাও নহেন। মির ও. কপালকুগুলা 
যৌবনে স্মবয়স্ক সমছুঃখসখ সবীজনের সাহচর্যেও বঙ্চিতা। কেবল- 
মার. পুরুষসংসর্গে থাকিয্বাও কপালকুগুলা ও মির্যা্া! উভয়েই কোমল- 


নিস ০ ও সা ারাবি :.. রত. ভররেএত রস্লারোাররা  যাছি দলা সরা 





৯ কবর সষ্টির সহিত সাদৃশ্ত । ১৬ 
'ঠাতনি মাতৃদম! গৌতৃমীর স্নেহে বদ্ধিতা. এবং যৌবনে সখী- 
দির সঙ্গীতে সুখিনী ইহারা সকলেই সতাতান়্ কেন্দ্র নগর হতে 
বরে বাস করাতে নাগরিক সভ্যতার কোন সংবাদ রাখিতেন না) 
চি মকলেরই প্রক্কত শিষ্টাচার-ভ্তানের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় 
মা। এ বিষয়ে তাহাদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব। স্কলের মন্বন্ধেই ওয়া্ডস্‌: 
উিার্ধের কবিতায় প্রকৃতির উক্তি 4] 97911108106. 8. 1:89” 061. 
নি অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 
স্পটে, মির্যাণ্ড নসিকেয়ার সায় রাজকুমারী, কিন্তু নাটকদ্ধয়ে * 
ৰর্মিত শেষ দিনের পূর্বে মির্যাণ্া এ কথা৷ জানিতেন না। ( শকুস্তলাও 
রাক্জকন্তা, কেন না বিশ্বামিত্র প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ). হেইর্ভীর 
পিতা শ্রীকান্থা, মাতা মূরজাতীয়া। কপালকুগুলা ব্রাহ্মণকপ্তা এই 
রথন্ত বংশপরিচয় পাওয়া যায়। (মাতাপিতার বিভিন্ন প্রক্কৃতির মিশ্রণে 
| চরিত্র কিন্ূপে গঠিত হইয়াছিল, বায়রণ সে তত্বের বিচার 
সলছেন। অবশিষ্ট স্থলগুলিতে কবিগণ এ কথার স্পষ্টভাবে বিচার 
রেন-নাই, প্রকুতি প্রদত্ত শিক্ষা, এবং মনুষ্যসঙ্গীর সংস্পর্শজ্াত ও ততগ্রদত্ত 
[পিক্ষার দিকই ফুটাইক়্াছেন) 
প্রস্থ এক' নসিকেয়া ভিন্ন অন্যান্য নায়িকার চতুঃ-ার্থে পাত্রপান্রীর 
খা অত্যধিক নহে। মিল্টনের ঈভের কেবল স্থামিমাত্র সঙ্গী, তাহা 
ছাঁড়ী অন্ট' কোন মানবের তখন সৃষ্টি হয় নাই। তবে তিনি কালেভত্রে 
 জিহোভার বা দেবদূতগণের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিতেন, আর মুহূর্তের 
জন্ত তিনি সর্পরূপী শয়তানের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন । এই মুহূর্তে 
সংস্পর্শে তাহার জীবনে ঘোরতর পরিবর্তন আসিয়াছিল। অন্তথা তীহার 
নিতাস্ত বৈচিত্র্শূন্ত । শকুস্তলা যুগলসথীর নিত্যসঙ্গিনী, কথ ও * 
হ্ন্িদীর সংতবেও তাহাকে সর্বদাই আদিতে হইত /ইহা ছাড়া খুষি, 

















১৪ কপালকুণ্তলা-তত্ব ॥" 


খষিপত্ধী, খষিকুমার প্রভৃতির উল্লেখ াছে। বিবাহ সাক 
অন্নুকালের জন্য রাজসভাপ্ বহু লোকের সন্মুতীন হইয়াছিলেন এবং পরে 
মরীচির আশ্রমে অল্পসংখ্যক লোকের সংস্রবে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, 
তাহার প্রথম জীবনে মন্ুস্যসংস্পর্শের মাত্রা অত্যধিক নহে । মির্যা্ড! যে 
দ্বীপে আবাল্য বাস করিতেন, তথায় তিনি ছাড়া কেবল পিতা! ও 
নররাক্ষদ ক্যালিব্যান এই দুইজন মাত্র মনুষ্য ছিল। এই ভাবে আবাঙ্গয- 
বন্ধিত হইয়া তিনি অপরিচিত রাজপুত্র ফাঠিন্ঠাণ্ডের দর্শন পান এবং 
অল্পক্ষণ পরে সভ্যজগতের আরও বছলোকের দর্শন পান। হেইভীও 
মির্যাণ্ডার স্তায় দ্বীপবাসিনী। আখ্যানে সথী ও পিতা। ভিন্ন প্রথমে 
কাহারও উল্লেখ নাই। পরে উৎসবের দিনে বহু দাঁসদাসীর উল্লেখ 
আছে। যাহা! হউক, কৰি তাহাদিগকে যথাসাধ্য উহ্‌ রািয়াছেন। 

" বক্িম্ন্দর পূর্ববর্তী কবিগণের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, কিনব 
ভাহাদিগের অপেক্ষাও স্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুগুল! 
আবাল্য 'কাপাঁলিক ও অধিকারীর তত্বাবধানে লালিত! পালিত! । সেই 
প্রদ্দেশে অন্ত জনমানবের সমাগম ছিল না। শকুস্তলা, নসিবেস্ছা 
হেইভীর স্তায় তাহার নিত্যসঙ্গিনী সখী নাই। অবস্থা ঠিক মির্যাায 
অনুরূপ। কালীমন্দিরে অবশ্ত মধ্যে মধ্যে হাত্রী আদিত, রুপালকুওলার 
তাঁহীদিগের সংস্পর্শে আসিবার কথা। কিন্তু কৰি তাহা উহু রাখিক্ছেন। 
কেবল একবার অধিকারীর এক শিষ্য আসিয়াছিল, তাহার সামান্তমা 
উল্লেখ অধিকারী ও কপালকুগুলার কথোপকথনের এক স্থলে আছে। 
রে অকম্মাৎ নবকুমারের আবির্ভাব ও কপালকুগুলার জীবনের গতিপরি- 
বর্ডুন। নবকুমারকে এই গ্রদেশে আনিতে কবিকে কয়েকজন পান্র- 
পাত্রীর স্থঙ্টি করিতে হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের »ম ও ২য় পরিচ্ছেদে) ) কিন্তু 
তাহারা কেহইকপালকুওলার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। পতিগৃছে যাইবার 


। 





জনতা কির স্ষ্টির সহিত সাদৃস্। ১৫ 











কুপার্ণ ওলা মতিবিবি ও ভিক্ষুককে দণ্ডেকের তরে দেখিয়াছিলেদ 
্লীহকগণণবা দোকানদার দর্ভব্য নহে)। পতিগৃহে অবস্থানকালে তাহার 
নী ছাড়া কনিষ্ঠ নন্দীর সহিত সাহচধ্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া -যায়। 
র শেয় ছৃইদিন তিনি ব্রান্মণবেশী” ও কাপালিকের সাক্ষাৎ লাভ 
রেন। লোকালয়ে বাসকালে অবস্ত আরও কোন কোন লোক তাহার 
রশনপথে আসিয়াছিন, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই। এমনকি, এইরূপ 
চপ যথাসম্ভব কমাইবার জন্ঠ, কবি নায্সিকার শ্বাশুড়ী, বড় ননদ ও 
ঠাকু়'জামাই/কে পর্যন্ত নারিকার সন্ুথীন করেন নইি। 
(এই শ্রেণীর নায়িকাদিগের সৌনদধ্য, সৌকুমাধ্য, সরলতা, করুণা 
'অস্ৃতি যে সমস্ত সনৃগুণ দেখা যায়, * বঙ্ধিমচন্তরের হৃষ্ট অপর একটি 
'চরিত্রেও সেগুলি বর্তমান । এই চরিত্র মৃণালিনী”তে চিত্রিত মনোরম! ।১' 
দফপারকুণ্লার অব্যবহিত পরেই “মৃণালিনী” রচিত হইয়াছিল। 
স্তরাং “মৃপালিনী”তে অঙ্কিত মনোরমার চরিত্রে কপালকুণুলা-চরিত্রের 
ছায়াপাত আশ্চ্ঘ্য নহে। তবে প্রথম গ্রন্থে কপালকুগুলা প্রধান পাত্রী 
খা নায়িকা, দ্বিতীয় গ্রন্থে মনোরমা সে স্থান অধিকার করেন ন1 ।মুনো- 
রমাকেও কৰি কতক পরিমাণে প্রক্কৃতিগুহিতার উপাদানে অপস্কত করি- 
্জাছেন। পরিবেষ্টনীরও কিঞ্ৎ মতা দৃষ্ট হয় (মনোরম শৈশবে 
মাতৃহীনা, কপালকুগুলা! শৈশবে মাতৃপ্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন) কপাঁলকুণুলা 
ঘৈমন লোকসমাজে 'আনীতা হইয়াও জনবহুল মহানগরে বাঁস করেন নাই, 
প্বপ্তগ্রামের এক নির্জন উপনগরিক বিভাগে, বাঁস করিতেন, মনো রমাও. 












* শান্তি, নিশি ও জয়ন্তীর চতরিত্র-বিকাঁশের ইতিহাসে দেখা যার যে, বধির 
ইহাদিগকেও মনুয্য-সংসর্গের প্রভাব হইতে কতকটা দুরে রাখিয়াছেন। শ্রফুর ও 
সী ধর্দভাবে অনুপ্রাশিত্ করিবার সময়ও কৰি তাহাদিগকে লোকালয় হইতে 

বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন । - 


১৬ , কপাঁলকুপগুলা-ততব 1১ 


সেইক্প  উপনগরের প্রান্তে উপবনগৃহে” বাস করিতেন ।--সাল 
হিজলীতে সমুত্রকূলে ও সপ্তগ্রামে নদীকুলে অরণ্যবিহারিলীঃননোর: 
গড়ীর রজনীতে “বাপীতটে” উপবিষ্টা, মহাবনও তাহার অপরিচিত নহে 
ইদ্ই...ররহরী, উভয়েই অলৌকিক. সরলা, উভয়েই স্ব: 
করুণাময়ী, উভয়েরই ছুই মৃত্তি--সরলা ও গভীর । কপালকুগুলার ভবানী 
ভক্তিপ্রভাবিত আত্মবলি ও মনোরমার পতিতকতিগ্রণোদিত সহমরণ উভয় 
. গতীর ধর্খ্ভাবের নিদর্শন । মনোরমা প্রণয়তত্ব ও পত্ীত্বগৌরব বুঝেন, 
কপালকুগুলা “ও রস বঞ্চিত'_এইখানেই উভয়ের মধ্য সুষ্ঠ পরতো ও 
কপীরলিকুগুলার বিশিষ্টতা ।' 








রূপকব্যাখ্য। | 
কপালকুগুলা'র আখ্যানবস্তর সহিত ওডিসির নদিকেন্কা-দংক্রাস্ত, 
টেস্পেষ্টের মির্যাণ্ডা-সংক্াস্ত, ও ডন জুয়ানের হেইডী-সংক্রাস্ত অংশের, 
একত্র তুলনা করিলে একটি ঘটনা-সাদৃশ্ত চোখে পড়ে,_-চারিটি আখ্যানৈই 
বিশাল সমুদ্রতীরে বিপন্ন মানবের .সমক্ষে অভয়দাত্রী মৃত্তিতে নারীর, 
আবির্ভাব ।*. জানি না, ইহার রূপকব্যাধ্যা চলে কিনা। ব্পৎ্সন্থুল 
চিররহ্স্তময় সংসার-সমুদ্রের তীরে মানবসস্তানকে অন্ত দিবার জন্তইঃ 
কি.. নারীর, উত্তব.1 নারীই কি জীবনের ধরবতারা ? রবীন্নাথের ভাষায়, 
কি নায়ক নবকুমার বলিবেন ? 
“সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে 
আসন্ন আধার মাঝে অস্তাচল কাছে 
স্থির ্রবতারা সম” . [“মানসী”_ বিদাক্স ] 





২: ৯ - খেলুমাতেও নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সমুত্রকূলে | তবে নায়ক বিপক্ন 
নহেন। কিন্তু খেল্ষাকে পাইয়া তাহারও উদ্দেশ্টাহীন জীবন সার্থক হইল। 
৭ 


ক্ুপক-ব্যাখ্যা। ১৭ 
“ওগো! তুমি, অমনি সন্ধ্যার মত হও! - 


চি ক্ষ ক ক্ষ 


অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও । 
অমনি সুন্দর শাস্ত, অমনি করণ কাস্ত 
অমনি নীরব উদ্দাসিনী, 


ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন তীরে 
বাবেক দাড়াও একাকিনী ।৮ 
_ [এানসী” সন্ধ্যায় ] 

বঙ্ধিমচন্্ের বর্ণনার ভাবে মনে হয়, তাহার মানসপটে এই রূপকটুকু 
টিযাছিল। তিনি বলিতেছেন__“সমুদ্রের জনহীন তীরে এইরূপে 
ক্ষণ দুইজনে চাহিলেন, অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কগম্বর শুনা গ্নেল। 
চিনি অতি মৃহ্ত্বরে কহিলেন “পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? এই কষ্ঠ- 
রর মঙ্ে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল ।% বিচিত্র হৃদযন্ত্রের 
চন. সময়ে সময়ে এরূপ বয়হীন হইয়া থাকে ষে, বউ যত্ব করা যায়, 
উই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্ত একটি শব্দে, একটি রমনী- 
পুত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসার- 
| দেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ__বলিরা বোধ হয়। নবকুমারের 
এ সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল ৮৯ [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ |] 
(নিয়্রেখ অংশগুলি সবিশেষ প্রণিধান-যোগা ।) 
[ইহা ক়পক নহে কি? নবকুমারের পদ্মাবতী-বটিত ুর্বর্ধীবন 1 

















্ধ শেষ কথাগুলিতে “বজনুন্দরীগর কবির উক্তি মনে করাইয়া দেয় £_*কখা 
িুরে দাড়ায়ে যখন, নুরপুরে ষেন বাশরী বাজে ।” 

: দবন্ুমার বিরাঙ্গবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন লা।, [১যখও ৮ষ 
চ্ছেদ।? মনি 


স্মরণ করিলে মনে হয় যে, তিনি জীবনের পথে লক্ষ্যষ্ট হইয়া, রথহ 


৯৮ কপালকুগুলা-তত্থ [ 
হইয়! (ভি & টার) ব্যর্থজীবন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 


“কেহ নাই, আমি শুধু একা) :. শুয়ে আছে সঙ্গিহীন প্রাণ 
ক ক ক *. জীবনের তটবালুকায়। 
নিক্ষল-দিবস অবসান হৃদয়ের হত আশা যত 
কোথা আশ।, কোথা গীতগান ! অন্ধকারে কীদিয়ে বেড়ায় 1” 
[ “মানসী” _গোধুলি . 


কপানকুগুলা ঘূচ্ছ্ণহত হৃদয়ের পরে চির্নাগত প্রেয়সীর প্র 
“আইস' বলিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। 
প্রবাস হইতে নবপরিণীতা৷ পত্ীকে লইয়া গৃহে ফিরিলে নবকুমাণে 
জীবন-প্রবাহের গতি ফিরিল। “তাহার প্রকৃতি পথ্যন্ত পরিবর্ধ 
হইতে লাগিল ।.-.যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা আসিল। 
, সকল সংসার ঝুন্দর বোধ হইতে লাগিল” [ ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । 
আবার উপসংহারে দেখি, নবকুমার যখন জীবনসঙ্গিনীর উ 
জীবনের গ্রুবতারার উপর, বিশ্বাম হারাইলেন, তখন সেই জীব 
ফ্রবতারাও খসিল, জীবনতরণীও ভূবিল, উভয়ে সেই অনস্ত গঙ্গা প্রব 
মধ্যে * ভাদিতে ভাসিতে কোথায় গেলেন, কে জানে? 11০7) 1 
£9৪৮ 9597) ৮০ ৩ 762 9৪০1) 1)০ ৫০০১, 
এই রূপকব্যাধ্যা কেহ গ্রাহথ করিবেন কিন! জানি না। অব 
কবির যে কয়েকটি স্থষ্টির'সহিত কপালকুগুলার সাদৃস্তের কথা বলির 
এক্ষণে তত্রস্থন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করিব। 





»* ব্যর্থ জীবনের আরস্তে সমূত্রের ক্ষারজল, কগালকুগুলা-লাঁভে সার্থক জী, 
শবে পৃত গঙ্গাজল। 


২ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 
সেই গ্রলঙগে বুঝা ধায়, তাহার প্রেম কত প্রবল ও কেমন অক্ত্রিম 
আবার বখন তিনি নিজরুত পাপের প্রতিফলস্বরূপ কি ভীষণ শাস্তিভো' 
করিতে হুইবে তাহা অবগত হইলেন, তখন তিনি প্রেমাম্পদ সা 
নিষ্কৃতি দিবার জন্ত একাই সমগ্র দণ্ড নিজের: মন্তকে পাতিত করিতে 
ব্যাকুল হইলেন। আজন্মপরিচিত প্রিয় নন্দনকানন ত্যাগ করার স 
তিনি অবলীলাক্রমে বলিলেন যে স্বামিসঙ্গই তাহার সুখ ও স্বর্গ (010: 
1০ 706 27211 01085 00007 1169581, 2]] [12095 (10 )। 
এখানেও যেন হিন্দুনারী সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর কঠন্যর 
: শুনিতে পাই । পূর্বেই বলিয়াছি,এই পতিগ্রীতি ও পতিভক্তি কপাল- 
কুগুলার চরিত্রে বর্তমান নাই। ইহা আদমের নিতাসাহচরধ্য ও তৎগ্রদতত 
শিক্ষার ফল নহে, ইহ! ঈতের প্রকৃতিগত । 
ননানকাননে বাসকালে ঈভ জননীর পদবীতে আরোহণ করেন নাই, 
কিন্তু তথাপি তাহার মাতৃভাব জাগরিত হইয়াছিল। তিনি যখন নিজের 
অনুষ্ঠিত পাপের কঠোর শাস্তির শ্বূপ অবগত হইলেন, তখন তিনি এই 
পাপের জন্ত অজাত সন্তানপরম্পরার শাস্তি নিবারণ করিবার উদ্দেশে 
আত্মহুত্যার প্রস্তাব করিলেন, ইহাতে তাঁহার মাতৃদাতিত্বজ্ঞানের পর! কাষ্ঠা 
স্থচিত হইয়াছে । আবার অন্ুশোচনার প্রথম তীব্রতা প্রশমিত হইলে, 
 তাহারসবিস্তদবংশীয় সন্তান উক্ত শাস্তির প্রতিবিধান করিবে ইশ্বরের 
এই নিদেশ-শ্রবণে তিনি মাতৃত্বগর্কেে* উৎফুল্ল হইলেন, ইহাও সাহার 
মাতৃভাবের সুন্দর নিদর্শন। বল! বাহুল্য, এই মাতৃভাব কপালকুগ্তলা- 
চরিত্রে নাই । 
ঈভ প্রক্কৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, শকুস্তলার ন্যায় পশ্পক্ষিবৃক্ষলতার 
; সংসর্থে তাহার হৃদয় আনন্দময় প্রকৃতিছুহিতা কপাবকুগুলার প্রসঙ্গে 
' কিন্তু এরংবিধপ্রকুতির প্রভাবের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। পাপাহষ্টানের 


















ক্ষালিদাসের শকুস্তলা । ২১ 


| রি আজন্ম-পরিচিত প্রিয় বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে শুনিন্বা ইভের 
য় বেদনায় ভরিয়া ঢোল এখানেও ঈভ পকুস্তলার সহিত তুলনীয়! ।. 
ালকুগল! তাহার আশৈশব পরিচিত স্থান ত্যাগ করিতে কষ্টু রোধ 
দিলেন কিনা কবি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। 

 পূর্কে বলিয়াছি, মিল্টন ঈভের উরিত্র অস্কিত করিবার সময় আদিম- 
ীরী-প্রকৃতির উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইজ্াছিলেন; কিন্তু 
॥ খের বিষয়, রিহুদি জাতি নারীচরিক্র-সম্বন্ধে যে সংস্কার পোষণ করিতেন, 

ীইবেলের পূর্বভাগে যে সংস্কারের ইিত ৃষ্ট হয়, মিল্টন পিউরিট্যান্‌ 
মপ্রদায়ভূক্ত হওয়াতে সেই সংস্কারের বশবর্তী হইফ্জা ঈভের চরিত্রে বহু 
দুঙণের সঙ্গে সঙ্গে অদম্য কৌতুহল, নিষিদ্ধ কার্ধ্যে প্রবল প্রবৃত্তি, গর্ধব, 

মতা-প্রিয়তা, স্থাবীনতাপ্রিক্তা,. একপুয়েমি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর 

বায নারীগ্রকূৃতির মজ্জাগত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই সকল 

রর আতিশযা থাকাতেই শয়তান তাহাকে অত সহজে বিপখগামিনী 

নিতে গারিয়াছিল এই দিদ্ধস্ত স্থাপন করিয়াছেন । কৌতূহল, ্বাধীনতা- 

তা গ্রভৃতি বৃত্তি কপালকুগুলার চরিত্রেও বর্তমান । কপালকুগুলা- 

(িতেও ও কল বৃত্তির কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহা কাহারও 

ফিদিত নাই। 


কালিদাসের শকুস্তলা ! 


ঠ কাণিদাসের শকুস্তলা কথ ও গৌতমীর অভিভাবকতাঁয় তপোবনে 
চঁলিতা, কপালকুণুলা কাপালিক ও অধিকারীর অভিভাবকতার় অরণ্যে 
শিতা; উভয়েই নাগরিক সভ্যতার সংবাদ রাখেন না,উভকেরই প্রকৃতিতে 


ঠ 


্ সরঘতা ও কোমলতা।। শারীরিক দৌন্দধ্যবিষয়েও “কিমিধ 





২ কপালকুণুলা-তত্ব ।* 
সগথন্ধেও নুপ্রধুক্ত হইতে পারে। “ছইটিই বনলতা-_ছুইটিরই নী 


উদ্ভানলতা পরাভূতা ।» * কিন্তু খধির আশ্রমেও মনুস্ত-সমাজের রীতিনীতি 


সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা প্রভাবশূন্ত ছিল না; আশ্রমে কণ-গৌতমী, অনন্ত 
খষি ও গৃধিপত্রী, খধিকুমার, সমবযস্কা সথী প্রভৃতি লৌকসমাগমের অর্ভাক 
ছিল না । সমাজে, গারস্থ্যাশ্রমে, বাস করিতে হইলে কি প্রকার আচরণ 
করিতে হয়, কথ ও গৌতমী তাহা সম্যক্‌ পরিজ্তীত ছিলেন এবং কেবল 
ষে তাহা শকুস্তলার পতি-গৃহগমন-কালে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এমন বোধ 


: হয় না, তাহারা নিশ্চিতই শৈশব হইতে তীহাকে ধর্শা-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, 


আচার-শিক্ষা, বিদ্যা-শিক্ষা + দিয়াছিলেন। 'আবার অননুয়া-পরিয়ংবদা সথী- 
যুগলের অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য্েও তিনি মানব-দমাজের রীতিনীতি, মানব- 
হৃদয়ের নান-ৃততি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও নিঃসন্দেহ। 
সীদবয়ের রজালাগে বেশ বুঝা বায় যে, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে শকুত্তল! 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন না । তাহার হৃদয়ে প্রণয়সঞর নারী প্রকৃতির 
স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইলেও, প্রণরের প্রকাশে ও প্রণয়পাঞ্জের 
প্রতি আচরণে লজ্জাজড়তা, হৃদয়ভাবগোপনের চেষ্টা, ছলাকলা৷ প্রভৃত্তিতে 
মানবসমাজের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয় না। : 


_ এ সকলই “অশিক্ষিতপটুত্ব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। 


লজ্জাশীলতা সমাজবদ্ধ মানবের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর। সুতরাং 


» কপালকুগুলার প্রকৃতিতে শকুস্তলার প্রকৃতির তুলনায় অধিকতর 


সরলতা, সঙ্কোচহীনতা। ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 





* বঙ্ধিমচন্দ্রের শকুন্তলা ও মিরান্দা, প্রবন্ধ | 
+ কপালকুগ্ডল! ও শবকুস্তলা উভয়েই লেখাপড়া জানিতেন ৷ “কপালকুুলা. 
অধিকারীর ছাত্র, পড়িতে পারিতেন। [৪র্থ ও ৩য় পরিচ্ছেদ 1] হা 


ক ৫২ এর কাবা জান (৩য় অন্ক ১1 





লিদাসের শকুস্তলা ২৩ 


নন! কপালকুগুলার তুলনায় শকুস্তলার সহিত সমাজের সংস্পর্শ 
কটতর। কপালকুগুলার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হয় নাই, সুতরাং গ্রীণয়া- 
স্থার হাবতাব, ছলাকলা, ব্রীড়াসাধবসেরও অবকাশ ঘটে নাই 1 কিন্ত? 
রূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, তিনি প্রেমের প্রভাব অনুভব 
রিলে মির্যাগ্ডার স্তায় অসঙ্কোচে গুরুজনের সমক্ষে হৃদয়ের 
প্রকাশ- করিতেন, শকুস্তলার স্তায় তাহা গোপন করিতে চেষ্টা 
করিতেন না। যাহা হউক, এই প্রণয্বের অভাবই কপালকুগডলাচরিত্রের 
বিশিষ্টতা ও শকুস্তলাচরিত্রের সহিত প্রধান প্রভেদ। শকুস্তলার তুলনায় 
'কপালকুগুলা প্রক্কৃতিছুহিতা৷ নামের অধিকতর যোগ্য 

[তবে অবস্ত মহাভারতের শকুস্তলা এবং সমাজে, নগরে, ধনিগৃছে 
'সবস্থিতা রত্বাবলী বা মাগরিক!, মালবিকা, মালতী, ডেম্ডেমোনা, 
ছুলিয়েট, আইমোজেন, প্রভৃতির তুলনায় কালিদাসের শকুত্তলাকে- 
প্রকৃতিদ্হিতা বলা যাইতে পারে । এ ক্ষেত্রে একথা বলাও অশ্রীসঙ্গিক 
ইবে না ধে, আমরা শকুস্তলা মির্যা্ডা কপালকুগুলা প্রভৃতির চরিত্রে 
যে অসামান্ত কোমলতা, ও সরল্তা-দর্সনে সুগ্ধ হই, সেই কোমলতা ও 
মরলতা সমাজ ও সভ্যতার ক্রোড়ে লালিতা নারীরও অপ্রাপণীয় নহে। 
ান্-স্বরূপ বহ্িমচন্ত্ের সথষ্ট তিলোত্তমা মৃপালিনী মনোরম কুন্দনন্দিনী 
্রভৃতি চরিত্র ও শেক্স্পীয়ারের স্থষ্ট জুলিয়েট ভেদ্ডেমোনা কোডডিলিয়া 
'আইমোজেন প্রভৃতি চরিত্র এবং সংস্কৃত নাটকে অঙ্কিত রত্বাবশী বা 
সাগরিকা, মালবিকা, মালতী প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখ কর! যাইতে পারে! 
তবে সমাজের প্রভাব হইতে দূরে অব্স্থিতা নারীদিগের চরিত্রে এই 
দুইটি গুণ সমধিক পরিমাণে বিকাশ লাঁভ করে, ইহাই এক্ষেত্রে বক্তব্য । ] 
1 তপোবনস্থিত পশু-পক্ষি-তরুলতার প্রতি শকুস্তলার স্নেহপ্রীতি হইতে 
বুঝা যায়, তিনি প্ররুতির প্রভাবে কতদর প্রভাবিত! এবং তীতার ভয় 














২৪ _ কপালকুগুলা-তবব ; 

কত কোমল ও করণাপূর্ণ। তরুমূলে জলসেচন, বন-জ্যোৎ্লাকে ভগ 
স্থোধন, মৃগ্রশিশুপালন প্রভৃতি হইতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া : 
কর্রিজিছুওলার করুণা বিপন্ন মানবের জন্ত উৎসারিত হয়, শকুস্ত 
করুণা মাতৃহীন মৃগশিশুর জন্ত উৎসারিত হয়। এ অংশে শকুজ্তলা 
হৃদয় আরও সুকুমার নহে কি? কপাঁলকুগ্ডলার মনের উপর প্রকৃতি 
প্রভাব অতি সামান্তমাত্র সচিত আছে। কিন্তু তাহার পণু-পক্ষি-তর 
লতার প্রতি প্রীতির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই দেন নাই। (আ 
বালে জলসেচন প্রভৃতি কাধ্য অবস্ত ক্ুত্রিম উদ্ানেই সন্তবে, স্বভীবজা' 
অরণো সম্তবে না।) কপালকুগুলা যখন আশৈশব পরিচিত-_পৃথিব 
যে ছ্রন তাহার একমাত্র সুহ্__-অধিকারীর নিকট বিদায় লইলেন, তথ 
কপালকুণ্ডলা ও অধিকারী উভয়েই 'কাদিলেন। এ দৃশ্ত করুণ 


. (রঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে শকুত্তলার প্রতি কথের প্রবৌধ-বা 


উদ্ধত করিয়াছেন । ) কিন্তু শকুস্তলার করুণ বিদায়-দৃত্তের তুম 
নাই; শকুস্তলা তরু-লতা-পশু-পক্ষীর জন্তঃ কীদিয়াছিলেন, তাহারা 
যেন তাহার সঙ্গে সমবেদনা দেখাইয়াছিল। বাহপ্রকৃতির ঈনৃহি এ 
একাত্মতা কপালকুগ্ুলা-চরিত্রে অধিকতর পরিমাণে থাক্কিরীর কথা 


কিন্ত বনধিমচ্প্রক্কৃতি-ছুহিতা কপালকুগুলার চরিত্রের এ দিকৃটা অতি 
' ক্ষীণ রেখায় অস্কিত করিয়াছেন । 


শকুস্তলার আখ্যানের সহিত কপালকুগুলার আখ্যানের অতি অল্প 


বিষয়েই মিল আছে? সুতরাং তুলনায় সমালোচনা চে না। তবে-ফেটুকু 


সাদৃশ্ত আছে, তাহা প্রদর্শনযোগ্য । পতিকর্তৃক প্রত্যাধ্যাতা- শরু্ঠলার 
আহত সতীত্বগর্ক তীহার তেজস্থিতার পরিচয় দেয়। পতির হাময়ে সন্দেহে 


ভাব দেখিয়া! কপালকুগুলাও এইরূপ তেজন্মিতা দেখাইয়াছেন। শকুক্বা? 
হারার হাহ ২ এর্ডন হিল কাটিং 


*হোমারের নসিকেয়া। ২৫ 


হইয়াও তিনি পতির জন্য উৎকগ্ঠাবশতঃ পতির সংবাদ লইতে গোপনে 
সান্মতীকে (মিশ্রকেশীকে ) পাঠান) শেষ অঙ্কে মিলনদৃষ্তে তাহার 
'পতিগতগ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাঁওয়া যায়। তাহার মাতৃভবিপ কমতি 
'হ্দর, অতি মধুর) মৃগশিশুপালনে ইহা'র অঙ্কুর, শিশুপুত্ সর্বদমনের 
[নালন-পালনে ইহার পরিণতি । বলা বাহুল্য, শকুস্তলাচরিত্রের এই 
| কল দিক্‌ কপালকুগলা-চরিত্রে অবিদ্তমান 


হোমারের নসিকেয়া । 


হোমারের ওডিসিতে বশিত বিষয়টি অনেকের স্ুবিদিত নহে বলিয়া 
মংক্ষেপে বলিতেছি। 
. বিখ্যাত গ্রীক বীর ওডুসিউস্‌ অর্থাৎ ইউলিসিস্‌ যানভঙ্গের পরে 
দাইনো-নায়ী জলদেবীর কৃপায় নিরাপদে' সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন। 
হার জীবনরক্ষা হইল, কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ সকলেই অতল সমুদ্রজলে 
ধিলাত করিল। ( নবকুমারের সমুদ্রতটে একাকী পরিত্যক্ত হওয়ার 
স্ত অবস্ত ইহা হইতে বিভিন্ন ।) ইউলিসিস্‌ ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নগ্ন 
বস্থায় উপকূলবর্তী বনমধ্যে নিপ্রিত হইলোন। ক 
' এদিকে ইউলিসিসের রক্ষাকর্তরী দেবী এখিনি ূর্বরাত্রে রার্জকন্া 
নসিকেয়াঁকে স্বপ্ন: দিলেন যে তাহার বিবাহকাল সমাসন্ন, অতএব তিনি 

হাৎসবের পুব্রে মাতাপিতা-ভ্রাতার ও নিজের বন্ত্র পরিস্কৃত করুন। 
তিদছসারে রাজকন্তা মাতাপিতার অন্থমতি লইয়া! সবীগণ-সঙ্গে . 

মারোহণে রাশীক্কত বস্তু লইয়া সমুদ্রতীরে গেলেন। সমুদ্রের ক্ষারজল -. 
ই কার্যের বিশেষ উপযোগী। এই শ্রমসাধ্য কাধ্য সম্পন্ন করির়ী | 
ঈিবগাহন-দান ও মধ্যাহ-ভোজনাত্তে রাজকন্তা ও সবীগণে মিলিয়া . 
কিশুকজীড়ার রত হইলেন। ্ 








২৩ কপালকুগুলা-তত্ব 1” 

এই ক্রীড়ারক্সের কোলাহলে ইউলিসিসের নির্রীতঙ্গ হইল। 
বুঝিলেন শব্ধ নারীকষ্ঠনিঃস্থত। তিনি আশ্রয়প্রার্থনার এই নুষো' 
ত্যাগ কর! যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না, অথচ সম্পূর্ণ উলঙগদে 
কিরূপে মহিলাকুলের সমীপে আদেন ? শেষে একটি পত্রবহুল বৃক্ষা 
'ভগ্ন করিয়া তাহার অন্তরালে নিজদেহ লুক্কািত রাখিয়া! তিনি তাহাদি 
সম্মুখীন হইলেন। (নবকুমার যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তখন 
কাপালিকের ক্পাভিক্ষাঁ করিয়াছিলেন, কপালকুগুলার নহে। পরে 
ত্বাহাকে কপালুকুগুলার করুণা প্রার্থনা করিতে হয় নাই, করু' 
নিনবস্বভাবগুণে স্বত:প্রবৃত্ত হইয়া দয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন। হোমারে 
নায়িকা একাকিনী নহেন, সবীগণ-পরিবৃতা |) এই বিভীষিকা 
সখীগণ দূরে পলায়ন করিল । কেবণ রাজকন্তা স্থির রহিলেন। ইউলি' 
সিসের অসাধারণ বাগ্িতার কথা সকলেই জানেন। তিনি উচ্ছ্ৃসিত। 
কঠে রাজকন্ঠার রূপের প্রশংসা করিয়া (নবকুমার কপালকুগুলার ক 
ুদ্ধ হইলেও মুখ ফুটিয়! কিছু বলেন নাই ) তাহার দয়ার উদ্রেকের জর 
নিজের ছুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করিয়া, আশ্রর ও বত প্রার্থনা করিলে 
এবং বাজকন্তার ভাল বর হইবে এই আশীর্বাদ করিলেন । খকুমার 
গ্রবন্না হইয়। আত্মপরিচয় দিলেন এবং তাঁহাকে রাজধানীর পথ দেখাই 
দিবেন এরূপ আশ্বাস দিলেন। 

তাহার পর রাজকন্যা পলায়িতা সজিনীদিগকে আহ্বান কৰিলে 
এবং অতিথির বন্ত্রপরিধান ও স্ীনাহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন 
তাহারা তৎক্ষণাৎ আক্তা পালন করিল। ইউলিসিস্‌ (নবকুমারের তা 

্ূপ নব্যযুবক ছিলেন না, কিন্তু এক্ষণে স্ানাত্তে শরীরের ক্রেদাপগ 
সুবেশ-পরিধানে ও তাহার রক্ষাকর্তরী দেবীর প্রসাদে তিনি যেন দিব্য 


০. (২ রিনি লাভার বরাক 


হোমারের নসিকেয়! । ২৭ 


আমার বরটি যেন এমনি সুপুরুষ হয় !” ইউলিসিস্‌ স্নানাহারে তৃপ্ত 
রাজজকন্ত। নগরে প্রত্ভাবর্তনের উদ্যোগ করিলেন ও আগস্তককে 
লেন, “কুমারীর সহিত অপরিচিত পুরুষ দেখিলে পাঁচজনে পাঁচকখা 
॥ অতএব আপনি যতক্ষণ নগরের সীম! পধ্যস্ত না পৌঁছান ততক্ষণ 
র শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবেন ঠ পরে আমরা নগরে প্রবেশ 
একাকী রাজভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন ।” 
রাজকন্া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই পধ্যস্ত ষষ্ঠ সর্গে * 















1 
ইউলিসিস্‌কে ( নবকুমারের স্তায় ) আর নৃতন কোন বিপদে পড়িতে 
নাই (কেন না রাজা কাপালিকের স্তার় ভ্রুরকর্্া নহেন, বরং, 
ীর স্থায় দয়ালুপ্রকূতি)। বরঞ্চ রাজা তাহাকে স্বদেশে প্রেরণের 
করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং তিনি সমুদ্রতীরে রাজকষ্ঠার 
কিরূপ আতিথেয়তা লাভ করিয়াছিলেন তদ্বৃত্বস্ত শ্রবণ করিয়া ও 
বীরত্ব প্রভৃতি গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাহাকে কন্তাদান 
বার প্রস্তাব করিলেন। ইউলিসিস্‌ এ প্রস্তাবে কি উত্তর দিলেন, 
মার তদ্বিষয়ে নীরব । 

আর একবার অষ্টম সর্গে আমরা রাজকন্তার দর্শন পাই। তাহার 
কম্পটী বড় করুণ। তিনি অতিথিকে বলিলেন, খন দেশে ফিরি- 

» এক একবার আমার কথ মনে করিবেন, কেন না আমিই আপনার 
রক্ষা করিয়াছি ইউলিসিদ্‌ তাহাকে কতক্ঞহৃদয়ে দেবীজ্ঞানে 
করিবেন এইরূপ উত্তর -দিলেন। রাজকুষারীর হৃদয়ে প্রণয়সধশর 
ছিল কিনা, হোমারের বৃত্তাত্ত হইতে তাহ! স্পষ্ট বুঝা যায় না। 
লিসিস্‌ সাধবী পত্বী পেনিলোগীর প্রতি অবিচলিত অনুরাগ-বশতঃই 
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২৮ ৮০ কপালকুগুলা-তত্ব ? 















€নবকুমারের ন্যায়) বিবাহ করিয়া! দেশে লইয়! গেলেন নাঁ। (তবে র 
'কন্তাও কপালকুগুলার মত ছুরস্ত কাপালিকের হস্তে নিগৃহীত হই 
এপ আশঙ্কা ছিল ন 1) 
এই বৃত্বান্ত হইতে বুঝা গেল, রাজকুমারী প্রায় বস্কিমচন্দ্রের নারি 
মতই সরল! ও দয়াবতী, তবে লোকাচার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞত! 
“পাছে লোকে কিছু বলে” তত্ন্বন্ধে শকুস্তলার ন্যার তাহার বেশ ভ 
আছে। ইহা নগরবাসিনী রাঁজকন্তার পক্ষে স্বাভাবিক । পক্ষান্তরে, তি 
যে “আমার যেন এমনই বর হয়” এই কথা অকপটে দ্থীগণকে বলিলে 
ইহা তাহার অসামান্ত সরলতার পরিচয় । আবার তিনি অতি 
প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এই কথা৷ অতিথিকে স্পষ্টভাবে বলিলেন, ই। 
অহমিকা! বা প্রগল্ভতা। নহে, ইহাও তাহার অসামাস্ত 'স্রলতার পরিচর্ন 
কপালকুগ্ুলার ন্তায় নসিকেয়ার চরিত্র নারীচরিত্র হিসাবে অ' 
কেন না এই চরিত্রে কেবল কুমীরীজীবনের চিত্র আছে; 
পতি-্রীতি, পতিভক্তি ও অপত্যনসেহ__নারী-প্রক্কৃতির এই সকল আব 
প্রদিত হয় নাই। তবে যে কারণে কপালকুগলার বিবাহিত জবীবনে 
এ সকল বুত্তির অভাব, নসিকেয়ার প্রক্কৃতিতে সে কারণ বিপ্কমান না 
স্বাহ] হউক, রমণীয় হইলেও কপালকুগুলার সহিত পরিচয়ের পর এ চার 
আমাদের চোখে লাগে নাং কিন্তু গ্রীক কবির সমালোচকগণ নায়িক] 
সরলতা, সৌকুষার্ধ্য ও কোমল প্রন্কৃতির সহিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সু ৃ 
সামঞ্ন্তের (012:00071905 ০0701709697, 01 £:9০৪, (298৩1 
1655 25005110209 0 95706 ৪00 ৮০৮৭. শতযুখে জশং 
করেনা এই শ্রেণীর নায়িকার চরিত্রবর্ণনে, ইউরোপের র্‌ 
টি নিকট ইংরেজ কবি শেক্ম্পীয়ার ও বার়রন কতদূর খ্নী তা? 








শেকৃস্পীয়ারের মির্যাও! । ২৯ 


শেকৃস্পীয়ারের মির্যাণ্ডা । 
















[বিশাল বারিধিবক্ষে একটি রম্য দ্বীপ_তথায় অলোকসামান্তা সুনারী 


নিবান। মির্যাণডা শৈশবে পিতৃশক্র-করতৃক পিতার সহিত দেশ হইতে 
র্ঘাসিতা ও নৌকাযোগে এই দ্বীপে উপনীতা। কপালকুগ্ুলা যানভঙ্গ- 
টি দসথযাক্তুক শৈশবে এই প্রদেশে পরিত্যক্ত মির্যাপ্ার স্তায়, যোড়সী 
সী কপালকুণ্ুলাও সমুদ্রকূলবাসিনী, তাহারও কেবল ছুইজন সঙ্গী-_ 
ুহময় অধিকারী ঠাকুর ও নরক্াক্ষদ কাপালিক। মির্যাগ্ডার পিতা 
দি ও দয়ায় অধিকারীর সহিত তুলনীয় ; পক্ষান্তরে তাহার কুহকবিস্া 
টদঘটনপটীয়সী, এ বিষয়ে তিনি তন্রসিদ্ধ কাপালিকের সহিত তুলনীয় ; 
ঠা ছুই একটি অনুষ্ঠানও গ্রথমৃষ্টিতে কাপালিকের ন্যায় নিঠুর বলিয়া 
হ। এ ভাবে দেখিলে বলা যাইতে পারে যে, প্রস্পেরো-চরিক্র 
তক্ত হইয়া অধিকারী ও কাপালিকের মৃত্তি ধারণ করিয়াছে। 
। গার চরিত্রে প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর প্রভাব আছে (যদিও কালি- 
সর পকুস্তবার ন্যায় তাহা ্পষ্টীকৃত নহে), পরস্ত পিতৃদত্ত শিক্ষায়ও 
র চরিত্র নিয়মিত হইয়াছে। কপালকুগুলার বেলায়ও প্রকৃতির 


খালিক-গ্রদত শিক্ষায়ও তাহার চরিত্র নিয়মিত হইয়াছে । উভয়েরই 
জ-সম্ছে প্রত্যক্ষ ভ্তান নাই, অথচ সম্পূর্ণ অনতিভ্ঞভাও নাই 

টব অভিজ্ঞতা 'গৌণভাবে বন্ধ হইয়াছৈ। সুতরাং শীহা- 
গর হৃদয়ের কোমলতা কঠোর জীবনসংগ্রামের জঙ্বর্ষে নষ্ট হয় 
টি। উভয়েই সৌনধা প্রতিমা, উভয়েই করুণাময়ী, উভয়েই সরলা, 
চিয়েই নারীন্ুলভ মাধ্ধ্যম্ডিতা, উভয়েই পবিভ্রচরিত্রা, - উভয়েই 


গিনি মির্যাও। বান করেন, সঙ্গীর মধ্যে. স্নেহময় পিতা ও নররাক্ষস , 


ঠীব আছে (এক্ষেত্রেও তাহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই ), আবার অধিকারী ও .. 


| 
/ 


/ 


রক | কপালকুগুলা-তত্ব । 


কত্রিমলজ্জাশূন্তা কিন্তু 'লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, ₹* ভাহা উ্ব 
আছে.। 
- শেক্স্পীয়ারের নাটকে পিতা ও কন্টার কথোপকথনে দেখা 
পিতার পূর্বজীবনের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মির্যাপডার কোমল 
ব্যথিত হইতেছে, করুণা ও সমবেদনার পারাবার উলিয়া উঠিতে 
বিপন্ন অর্বপোতের আরোহীদিগের জন্যও উহার উৎকণ্ঠা প্রবল। ্ 
ফাড়িসতাওডগ্রদ্পেরোর গুণেই সামুদ্রিক বিপদ্‌ ইইতে উদ্ধার পাইয়াছিত 
তথাপি আমরা যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই' তখন তিনি ডঠ 
স্বায়ে করুণার উদ্রেক করিয়াছেন ইহাই দেখি। নৃতন মাম ০ 
মির্যাড। বিশ্ব ও প্রশংদাপূর্ণ চক্ষে তাহাকে দেখিতে লাগ্রিলেন ও নি 
হৃদয়ভাব অকপটে পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বভাব 
গত। কপালকুগ্ুলা নবকুমারকে প্রথম দেখিয়! করুণায় হ্ই্ 
ইহাই দেখা যায়। পক্ষান্তরে মির্যাগ্ডার হৃদয়ে বুগ্রপৎ করুণা ও পো 
সঞ্চার হইল 1... (“একই সুত্রে প্রেম করুণা গাথা” )। রূপকথায় রাঃ 
: পালিতা কন্তাদিগকেও বিপন্ন যুবকের প্রতি এইরূপ দয়াবত্ী-৪ ্ 
শালিনী দেখা যা প্রীক্‌ পুরাণে মিডিয়া, এরিয্যাডনি প্রত্ৃতি কর্ম 
* দিগেরও এই প্রক্কৃতি ্ি .কপা্কুগধার হ্বদে কেবল করণ 
প্রেমের স্থান নাই, সু্ঠরাস্টাহার পরোপকার-প্রবততি নিঃস্বার্থ এইখা 
কপানকুণ্ুলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা । ॥ ঘ 
_ উভয়েই বিপক্ন বুবকের বিপন্লিবারণে চেষ্টিত হইয়া পিতার বা! পার 
পিতার ক্রোধোদ্রেক করিয়াছেন এবং তাহা অগ্রাহ করিয়া পরছিতে, 











* বঙ্কিমচন্দ্র “শকুস্ভল! ও মিরান্দা' প্রবন্ধ । 
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শেক্স্ীক়ারের মির্যাণ্ড! । ৩১ 
দা জন, তবে প্রস্পেরোর ক্রোধ কৃত্রিম, কাপালিকের ক্রোধ 



















এ ও প্রেমের অতিশয্যে মির্যা্া প্রণয়ভাজনের শাস্তি 
221 য়া লইতে প্রস্তত, প্রণয়ের প্রতিদান পাইয়া কৃতার্থা, 
্ষাচ-সাধ্বনহীনা, হৃদয়বিনিময়ে গদ্গদকণ্ঠী, এমন কি - 
ঁ প্রণয়াস্পদের পক্ষদমর্থন করিতে দ্বিধাশূন্ঠা । এই 
ভতা নহে, ইহ! অদামান্য সরলতা । উভয়েই পিতার বা 
অবাধা হইয়া বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র, 
রাও], শুধু বিপন্ের প্রতি দয়াবশতঃ এইরূপ করেন 
কাতর নবোন্সেধিত প্রণয়ই তাহাকে এ পথে পরিচালিত 


, কিন্তু অপর বহু স্থলে দেখা যায়, লোৌকাচার সমাজবিধি 
মর্যাণ্ডার জ্ঞান কপালকুগুলা অপেক্ষা অধিক। তাহার 
িোপকণন হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শঠতা, প্রবঞ্চনা,_ 
তি" সম্বন্ধে জ্ঞানহীন! নহেন। তিনি ক্রীড়াকালে 
টাডিন্তাগুকে অনুযোগ করিতেছেন, পরস্ত যে ক্রড়ায় 
যলাজন, সেই চতুরশ্ক্রীড়ায় অভিজ্ঞা | পিতৃদত্ত শিক্ষার 
ঘি নভ্যতার অনেক সংস্কারের অধিকারিণী হইয়াছেন) 
বিবি কাহাকে বলে বুঝিতেন না, মির্যা্ড স্বামি-সতী-স্বনধ 
লে তীহার উচ্চারিত বাক্য হইতে ইহা প্রতীয়মান । 
ই একটি বাকা হইতে বুঝা যায় যে তাহার এসব সম্বন্ধে 
চিনা অপেক্ষা স্প্টতর। এভাবে দেখিলে প্র্কৃতিদুহিতা, 
ক্ষ কপালকুগুলার দাবী বেশী। মাতৃভাব বিবাহাস্ত 
হইবার কথা নহে, সুতরাং শেক্স্পীয়ারের এই নটক্কে 


৩২ কপালকুগ্ডলা-তত্থ ৷ 


ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই। এ হিসাবে নসিকেয়ার * ন্যায় এ চরিত্র 
অসম্পূর্ণ তবে যথাসময়ে নসিকেয়া 'ও মির্যাপ্ডার প্রকৃতি তে পতিগ্রীর্তি 
অপত্যান্সেহের বিকাঁশ হইবে ইহা অসঙ্কোচে বলা যায় । !ন কপালকুণড 
প্রকুতিতে কিন্তু এ সকল উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব॥। 1 নর 
















বায়রনের হেইডী । 


হেইভীর বৃত্তান্ত বায়রনের ডন জুয়ান কাব্য দ্বিতীয়া, তৃতীক্ ও ্খ 
সর্দে বিত। এই কাবা একটি অদ্ভুত প্রণালীতে | লিখিত,_গমভীর 
করুণ বা মধুর বর্ণনার সঙ্গে দ্গে বাঙ্গ-বিদ্রুপ মিশ্রিত, ত মধ্যে মধ্যে 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিবৃত । তথাপি হেইভীর আখ্যীনটি কিত্প্ণ, 
মধুর, মর্্মভেদী করুণরসে অভিষিক্ত । কবি হোমার: হণিত ইউলিসিস্‌ 
নসিকেয়ার ব্যাপার, ভার্জিল-বণিত ঈনিষ্বাসূ-ডাইরেডার ব্যাপার 
__শেক্স্পীক়্ার-বণিত ফাডিন্তাপড-মিরাগার ব্যাপার, এই বতিনটি ব্যা 
, কথা স্মরণ রাখিয়া কাব্যের এই অংশ লিখিয়াছেন ইভা. বেশ বুঝা যায় | 
হেইভীর কাহিনী কপালকুগুলার কাহিনী হইতে অনোক অংশে বিভিন, 
তথাপি উভভ় ব্যাপারে কিছু সাদৃশ্য আছে তাহা প্রসঙ্গত্র মে দেখাইব 1: 
হোমারের প্রাচীন কাবোর স্যার এই আঁধুনিক কাব্যও সকলে 
সুপরিচিত নহে ৷ তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অংশের স্থুল মন্ম্র'দিতেছি। 
(ক্রাবের নায়ক ডন জুয়ান, নবকুমার ও ফাডিন্তাণ্ডের স্যার নব্য যুব 
সুপুরুষ, উচ্চবংশজ, সত্যভবা, সাহসী, ভাবপ্রবণ । বকস্ত তাহার চক্র! 
কলস্কশূন্ত নহে; সে কুৎসিত কথা আর খুলিয়া! বলিব'না। ডন জুয়া 
পোতভঙ্গ হওয়াতে কোন প্রকারে প্রাণরঙ্গা করিয়া! ইউলিসিসের স্ক' 
সমুদ্রকূলে একট দ্বীপে কুল পাইলেন : সঙ্গিগণ লকলেই সমুদ্রত। 
এত ব্িল। তিনিও ইউলিসিসের নায় নগ্রদ্ছে 1 (এই পর্ধ্য 


- বায়রনের হেইভী। ৩৩ 




















া্ডের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও অনেকটা 
জুয়ান মুচ্ছিত অবস্থায় সৈকত-ভুমিতে শয়ান, এমন লময়ে 
সনী জলদন্দাুহিতা হেইভী তথায় উপনীত! । (হেইভী 
[| পক্ষান্তরে কপালকুগুলা “বাল্যকালে হুরস্ত খ্রীষ্টিান 
'ঘিত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎকালে 
হয়েন। |) তখন সন্ধাকাল। (“কপালকুগুলা"য়ও 
বা থম সাক্ষাৎ সমুদ্রতীরে সন্ধাকালে, হোমার ও শেক্‌স্‌- 
ঠা? নহে।) হেইডী কপালকুগুলা-শকুস্তলা, মিরযাওা- 
অনিন্দ্যস্থন্দরী, সরলা, কোমলহ্ৃদয়া । কিন্তু তিনি 
1 মির্যাণ্ডার ন্যায় একাকিনী নহেন, সঙ্গে সখী বা 
পঁরিচারিকাও যুবতী, তবে নায়িকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
কা বস্কিমচত্দ্রের নায়িকার ন্যায় নিরাভরণা নহেন, 
1ও ভূষণের প্রাচুর্য যথেষ্ট; তাহার পিতার বনু দাসদাসী, 
রন পূর্ণ । 

জাগরিত হইয়া এই করুণামরী শুশ্রষাপরাক্ণা সুদী 
(19৮1 ভা019 1805 ০01 ১৪৮৪106217" ) 
উষধ-পথ্য সেক-তাপ দ্বারা যুবকের সেবায় ব্যাপৃতা, 
গিতার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য নাগ্লিকা 
টি গুহার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। (গুহা ডাইডো- 
স্তর অনুকরণে কল্পিত।) শেক্স্পীয়ারের নাটকের। 
দয়ার সমকালেই যুবতীহদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল; 
& রতি হইলেন। সরলা সুগ্ধা সিডি কৃত্রিম 


৩৪ কপালকুগুলা-তত্ব। 


মাতার স্ায় বন্ধে যুবকের শুশষা করিতেন, যুবক নিজিত* হইলে অনিষ 
লোচনে তাহার মুখপাঁনে চাহিয়া থাকিতেন। প্রথম প্র“ ধম প্রেমালা 
বিদ্ব হইত, কেন না' তাহারা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে, ন না, কিন্ত] 
বুবতীর মধুর কন্বরে মোহিত হইতেন, আর ইঙ্গিত ও চে নখের ভারা 
ভাব-প্রকাশ হইত। ক্রমে সুন্দরী শিক্ষয়িত্রীর নিকট যু: বকের ভাষাশিকষ 
হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অন্টোন্তান্রাগও গাঢ়তর, হইল। 
একমাস এইরূপে কাটিল। দস্থ্যপতি এইবার? টি 
সমুক্যাত্রা করিলেন । নায়িকার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সন্ত অভিভাবং 
কেহ ছিলেন না, সুতরাং এখন প্রেমিকযুগল নিরস্কৃুশ। তাহারা এক্ষ 
মনের স্থথে সৈকতভূমিতে চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনীতেঠ বানুবদ্ধ হুইয় 
ভ্রমণ করিতেন। গোধৃলিলগ্নে ( কপালকুগুলার বিবাহ ্সর্তব্য ) জনহ 
সমুদ্রকুলে অনন্ত আকাশতলে তাহাদিগের ননন্্রপূতি * ব্যতীত বিবাহ 
হইল; ইহাতে বিবাহমন্ত্র নাই, চিরপ্রেম-প্রতিক্রুতি নাই; ইহা যে 
ইডেনের নন্দন-কাননে আদম ও হবার মিলন, যেন , প্রকৃতির নিয়মে 
কপোত-কপোতীর, চক্রবাক-চক্রবাকীর গ্রীতিসস্তাণ। , সন্ধ্যাতারা এই 
মিলনের মঙ্গলদীপ, লমুদ্র সাক্ষী, নির্জনতা পুরোহিত, ্া বাবামরশযা। 
কিছুদিন পরে প্রেমিক-যুগলের নখের মাত্রা পুর বার জন 
যেন ( অলীক )'সংবাদ আমিল, জলদন্থ্য আর ইহলোকের নাই। তাহা 
পর একদিন নৃত্যগীত উৎসবের শবে দস্থ্যভবন মুখরিত, হীয়তাং তুজা 
অবিরত চলিতেছে, এমন সময়ে জলদস্যু পুনরাগমন। তিনি 
দেখিয়া শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ, করিয়া 
রহিলেন। এদিকে উৎসবান্তে দিনশেষে প্রেমিকমুগলের হৃদয় প্র 
পরিপূর্ণ এমন সময়ে উভয়েরই হৃদর কি-জানি-কেন কম্পিত হই / 

































| 'কগা বায়রনের হেইভী ! ৩৫ 


| জন্ত, (এইথানে * গ্রদৌষকালের একটি সুন্দর বর্ণনা! 
£লেন (গুলা'য়ও প্রদোষকালের বার বার উল্লেখ আছে।) 

উদ্ধাই ক্ষণস্থায়ী বিষাদ দূর হইলে তাহার! প্রেমালাপের 
খ্যায়ি। নিদ্রাবশে হেইভী বিপদের পূর্বনুচনা-স্বরূপ স্বপ্ন 
তথাপি [লকুগুলার যাত্রাকালে ছুনিমিতদর্শন ও পরে শ্বপ্রদর্শন 
ভূতির উনি চীৎকার করিয়া জাগরিতা হইলেন; জাগরিতা 
ৃ ক্রুরক'কাপালিকেরই ন্যায় )) নৃশংস ও ভীষণদর্শন জলদস্ত্য 
প্রবল বিহ প্রবেশ করিয়াছে) চীৎকারশব্দে ডন জুয়াঁনেরও 
লন। , তিনি বিপদ্‌ দেখিরা আত্মরক্ষার টেষ্টা করিলেন। 
নাঁম মাত ও বলবান্‌ ছিলেন; কিন্ত কাপালিকের বলের তুলনায় 
১8, বরং ব্বল ছিলেন । ) হেইভী প্রথমে পিতার নিকট অকপটে 
৷ নাটকেরিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় 
[ন্‌ কাপ'পিতাকে 'প্রণয়িবধোগ্ত দেখিয়া পিতার পথ রোধ 
1র শেষ । কোমলা৷ বালার এখন ভর়ঙ্করী মৃস্তি! ওদিকে 
রায়ত্ত কপশন্ত্র অনুচরগণ ডন জুয়ানকে আক্রমণ করিল, সাহলী 
টা করেন কেহ কে০-তত হইল; যুবক নিজে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, 
() মালা দাসরূপে বিক্রীত হইলেন। দন্যুপতি কন্তাকে 
ম্পারের মিছিলেন, প্রবল উত্তেজনায় কন্যার শিরা ছিন্ন হইল, 


য় বৃতাত্তোর শেষ অবস্থা দারুণ শোকাবহ । তিনি অদ্ধচেতন 
নামটি “মাদশ দিন শখ্যাগতা, নিরাহারা, নিরালম্বা, বাকুশষ্া, 
্পালকুণ্ডদ_ ১.৮ ষ্টান্জা। ৃ ্ 

_ মন ধণ্ড শেষ পরিচ্ছেদ ও ৪র্থ খণ্ড শয় পরিচ্ছেদ) ডন জুয়ান 


কারিমিতো। ঃ 


৩৬ কপালকুগ্ডলা-তত্বু। 
উন্মাদিনী, নপ্স্থতি। শেষদিন বীণাধ্বনি ও প্রেসনীন ৩ 
/ মুহুর্তের জন্ত জ্ঞানসঞ্চার হইল, পূর্বস্থৃতি ফিরিয়া নি শুনিকটা পা 
ঝর করিয়! অশ্রু ঝরিতে লাগিল । প্রবল উত্তেজনা! 'গল, চন্ষুঃপন্না হইয়াছি) 
ত্যাগ করিয়া উন্মস্তার স্তায় গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের দিক ্ল অভাগির্ণ পে 
তাহার পড় অবসাদ_-বীরে ধীরে প্রাণ শু বহির্গত হাঁক. ধাবিখন আ রা 
নায়িকার ছুর্দম প্রেম ও সেই প্রেমের শোচনীয়-র্প | 1] তাই তি 
কুগুলা”র আখ্যানে নাই। হেইভীর এমন্তরপৃতি-ব্যতীত ' পা] রা ভুমে্লাণ 
বিচ হিনদুভাবে অন পরাণিত হইয়া তাহার নাযিকা বিবাহে বলিতে এক! 
সংস্কারের আয়োজন করিয়াছেন। কপালকুগুলার এর শাস্ত্রোক্ত খিঠসমত সম্প 
বিকাশ হয় নাই, পক্ষান্তরে বায়্রনের নাগিকার প্রকু, প্রক্কৃতিতে ৫ 
“ ভাবের লেশমাত্রও নাই ; বর্তমান.কাবোর নায়িকার ঠতিতে গতী 
মপষ্ট। তথাপি উভয় আখ্যানেরই পরিণান দারুণ 0 ইত এই 
মিল আছে। কাপালিকের নিটুরতা ও জলদস্থ্যর ৬ এ বি 
আছে। পক্ষান্তরে উভয় নায়িকার ও উভয়? 
বিস্তর গ্রভেদ | হেইভীর প্রক্কৃতির সহিত কপা,ঃ 
বিস্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু উভয়েই সরলা ও কু পকুগুলার প্রা 
নায়ক-নায্মিকার প্রথম-দর্শনের সময়ে নায়ক বপযশামী। উভয় 
প্রতি করুণাবতী। হেইডীর চরিত্র মাতাপিতার? নাক্িকা বিপর 
প্রভাবিত, কপালকুগুলার চরিত্র কাপালিক ও 
এবং তীাহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা দ্বার! 7 
প্রভাবে নিষ্ঠুর পিতার হস্ত হইতে নায়ককে রি 


কপালকুগুল! করুণার প্রভাবে নিষ্ুর পালক-পিতার রি 
উদ্ধার করিতে বাগ ।) হিস নাক 






























সি 2 আর, 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
কুগুলা ও শ্যামা নামের বিচার 
এ শান্তমা, মৃণালিনী, মনোরমা, রাধারাঁণী, ইন্দিরা, 


) 
* 





সাই উভয় ব্যাপারের কারণ বুঝা যায়। 

ীং কাপালিক যে কন্তাকে শৈশবাবধি পালন করিয়া 
াধনার উপায়ন্থরূপ ব্যবহার করিবার মানস করিয়া- 
নাম যে কালী করালীরই নামান্তর হইবে ইহা আর 
নাম রানির প্রদত্ত এবং ইহা টা ক্রুরকর্মা 


রী তাহাকে একবার আদর করিয়া 'ম] গানিনী। 
-৯ম পরিচ্ছেদ )। অধিকারী তাহাকে “দেখিয়া 
কেন, তাহাকে মাতার অধিক ন্নেহ করেন” [১ম খণ্ড 
মুই জগদন্গার নামে তীহাকে “কপালিনী* বলিয়াছেন । 
সির: সমস্তাঃ সকলা জগৎস্থ” অর্থাৎ জগতের সকল 
পরশহিত। )( ৮5, ১১ অধ্যায়) 

“কিপালকুগুলা নামটি বিকট বলিয়া, গৃহস্থের! তাহার 
্বীচলেন” [ ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]। এই নায়টিরও 


/ পক নিব নসনিসিসালানরার 


কপালকুগুলা-তত্ত ৃ্‌ 
















সার্থকতা আছে। গৃহবাসকালে তাহার চরিত্রে কতকট! পা 


[৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ), 'খোগিনী গৃহ হইঙ্লাছে' ্্ণ সেইরূপ জো 
কৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, থেন আব্বীশপ্রাঃ 
কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে । [ ৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ! ) তাই তি 
তথন মুন্ময়ী। আবার বহুদিন পরে যখন নবকুমার প্রেতভূমে 
যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায়, তখন তাহাকে মুন্মগ়ী” বলিতে বলিতে পরএিকব 
'কপালকুগুলে' বলিতে শুনি। তখন কপানকুগুলার চর পরকুতি সম্পদ 
ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । স্থান-কাল-পাত্ের সহিত এই সন্বোধণ্ে 
কি সুন্দর সঙ্গতি ! র্‌ 

কপালকুণুলা নামের যেমন উপযোগিতা দেখা গে "তাহার গার্পরণ 
জীবনের বান ন্নেহমরী ননন্দাকে তাহার প্রিয় গান নাম দিয়াবি 


ফুলমণি, রী ভূতি নাম অপেক্ষা শতগুণে মধুর ! 

“কপালকুগুলা” ও "মালতীমাধঝচ | সপ | 

ন্‌ 

। (াদও “কপালকুগুলা, নামটি শক্তির নামাস্তররূপে হিন্দুর অপরিচি প্র 

' নহে, তথাপি বস্ধিমচন্্র ভবভূতির “মাপতীমাধব' হইতে ইহা গ্র্লী স 
করিয়াছিলেন এই অনুমান বোধ ভর অসঙ্গত নহে । উক্ত নাট পরে 

'ভীষণোজ্জ্রলা” কপালকুগ্লা' কাঁপালিক অঘোরঘণ্টের পিষ্যা (প্রথম অটঠে বা 

উল্লিখিত, পঞ্চম অস্কে অধিত )।-)তিনি গুরুর তান্রিক পুঁজায় বলিদানেটীক্ক 

'জদ্ কুমারী মালতীকে অপহরণ করিয়াছিলেন ( পঞ্চম অঞ্ক ) এবং প্‌ 

মাগীর প্রণরী মাধব দুষ্ট কাপাপ্িককে বধ করির/মালতীকে : উদ্ধার 





'কপালকুগুলা” ও মালতীমাধব*। তন 













রর ওরুবধের জন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণা হইয়া! পুনর্ববার মালতীকে 
ণ করিয়াছিলেন (অষ্টম অঙ্ক)। শেষবার কামন্দকী-শিশ্কা 
্নিনী মালতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

ব্িচন্সের আখ্যায়িকার সহিত ভবভূতির নাটকের আখ্যানবস্তূর 
ঠ্র প্রভেদ। তথাপি এই বৈপাদৃশ্তের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সাতৃশ্ 
্লিত হয়। (ভবভতির নাটকে বলিদানার্থ অপহৃতা। বুব্তী মালতী, 
কুগুলা এই ক্রুরকর্মমে কাপালিকের সহযোগিনী, মাধব নিজের 
মণ বিপনন করিয়া প্রবল বিক্রমে মালতীকে তাহাদ্িগের কবল হইতে 
টার. করিয়াছিলেন। বন্ধিমচন্দ্রের আখ্যাগ্সিকায় শত্তিসাধনায় 
টরণী়া যুবতীর নান মালতী নহে--কপালকুগুল1 ; নায়ক নায়িকাকে 
টীর করেন নাই, বরং নায়িকাই বলিদানার্থ বূত নায়ককে ফৌশলে 
র করিয়াছেন। নাটকে দুষ্ট কাপালিক নায়ক-কর্তৃক নিহত, 
ায়িকায় বলবান্‌ কাপালিকের নিকট নায়ক শিশুর সায় বলহীন। 
বার আখ্যায়িকার শেষ থণ্ডেও যখন কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে 
দানের জন্য করায়ন্ত করিতে ক্ুতসংকল্প, তখনও নায়ক তাহাকে 
৪ করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং কাপালিকের সহায়তা করিতে 
রত হইয়াছিলেন 1১ মালতী ও মাধবের প্রণয়ব্যাপারের সহিত বষ্ধিম- 
রর গ্রন্থোক্ত বাপাঁরের মিল নাই, কিন্তু ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, নাটকে 
কামন্দকী ঘটকী, * আখ্যাক্িকায় ধন্দব্রত অধিকারী ঘটক 1 








৪০ কপালকুগুলা-তত্ব। 


নায়িকার নাম মালতী * এবং তীহার ননন্দার নাম মদয়স্তিক' হই 
মৃলাঙ্যায়ী হইত, কিন্ত তদপেক্ষা কপালকুগুলা ও শ্তামা নাম বঙ্কিম 
উদ্দেপ্তের অধিকতর উপযোগী বলিগ়াই এইরূপ নামকরণ, মি 
পূর্বে বুঝাইয়াছি। 

মালতীমাধবের, কথা যদি তুলিলাঘ, তবে আরও টু আং 
সাদৃপ্তের কথা বলি। উমালতীমাধবে” “করালা” নামে চামুণ্ডা কাপাির 
পুজিতা (১ম অঙ্কে উল্লিখিত, ৫ম অঙ্কে ধিবৃত )) “কপাঁলকুগুলা"য 
'মানবাকারপরিমিতা” করালকালী মুষ্তির উল্লেখ আছে) ১ম খণ্ড ॥ 
পরিচ্ছেদ ]। কিন্ত ইনি খনমধ্যে সংস্থাপিতা, অধিকারী “ইহার পুজক 
ভবভূতির “করালা” শ্মশানে প্রতিষ্ঠিতা, কাপালিক তাহার সাধক, তি! 
নরবলি গ্রহণ করেন। উভয় গ্রস্থেই শ্বশান আছে কিন্তু নাট 
নায়ক শ্মশানে মহামাংস-বিক্রয়ার্থ অর্থাৎ আত্মবলিদানার্থ স্বেচ্ছায় আগত 
আখ্যায়িকায় নায়ক বধার্থ বলপুর্ব্ক তথায় আনীত | “কপালকুগুলা' 
প্রথম খণ্ডে কাপালিকের সাধনভূমি শ্মশান (৪র্থ ও ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
আবার শেষ থণ্ডে (৯ম পরিচ্ছেদ ) “প্রেততৃমে” বা শ্মশানে কাপালিকে 
তান্ত্রিক পুজার আয়োজন । উভয়ত্রই ঘটনা রাত্রিকালে। “মালতী 
মাধকের শ্মশান-বর্ণনা-পাঠে বীভৎসরসের প্রভাবে শরীর কণ্টফিত হুই! 


* অবশ্ট উভয়ের অবস্থাগত বা চরিব্রগত সাঘৃশ্ত নাই বলিলেও চলে । মালতী 
একস্থলে “বরাকী তপন্থিলী' বলা হইয়াছে € পঞ্চম অন্ধ); কিন্তু সেখানে “তপন্থিন 
'িরাকী'র সহিত সমার্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুগ্ডলা ষে অর্থে তপস্থিনী, মাল 
সে অর্ধে তপস্থিনী নহেন। [“তুই কিলো একা তপন্থিনী থাকিবি? ২য় খ 
বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]। 

+ মালতী রাজার অভিপ্রায়ান্থরূপ নন্দন্রে রী হইলে মদয়স্ত্িকা ভাহ 
নলন্দা হইতেন। 


পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪১ 


[উঠে। ব্কিমচন্দ্র শ্বশানবর্ণনায় বীভৎসরসের অবতারণা করিয়াছে, 
কিন্ত দেশকালপাত্রোচিত রুচি-বিবেচনার পরিমিত-মাত্রায় । “মালতী- 
মাধবে' শ্মশানের পার্খে নদী (৭ম অঙ্ক), * 'কিপালকুগলা*য় শ্মশানের * 
পার্ে গঞ্গা। “মালতীমাধব* মিলনাস্ত, স্থৃতরাং শ্মশানদৃশ্ত নাটকের 
মধ্যস্থলে ) কিপালকুগুলা” বিয়োগান্ত, সুতরাং শ্মশানদৃশ্ত আদাবস্তে ৮) 

"আর এক কথা। 'মালতামাধবের ঘটনাস্থল পদ্মাবতী নগরী। 
এই নামস্মরণেই কি বঞ্চিমচন্ত্রের আখ্ারিকার় নাঠিকার প্রতিযোগিনীর 
পিতৃদত্ত নাম পল্মাবতী হইয়াছে? অব্গ্ত এ নামও শ্তামার গার হিন্দু- 
দেবতার নাম। অতএব এ বিষয়ে ভবভূতির নিকট খণ অনেকে হত 
কষ্টকল্পনা বিবেচনা করিবেন ; 


এ 


পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । 


প্রথম অধায়ে বলিগাছি, কৰি কগালকুগুলাকে প্রকুতিদ্বহিতার 
আদর্শরূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে দেখাইব, কপালকুগ্ুলার 
গারিপাশ্বিক অবস্থা বা পরিবেষ্টনী (970৮77907062৮) কিরূপে উক্ত 
আদর্শের সহিত অঙ্গাঞ্িভাবে জড়িত। দেশ-কাল-পাত্রের এই স্থসঙ্গতি 
কির অপুর্ব কলাকৌশলের পরিচায়ক । (চিত্রকর যেমন তাহার মানসী 
সৃতি পটে গরসদুউ করিযাই ক্ষান্ত হয়েন না, সুসতির চতুঃপার্থে ভাহারই উপ- 
যোগী 3৩:5৫ অঙ্কিত করিরা কেন্দ্রগতা মৃস্তি ও তাহার পরিবেষ্টনীর 
ন্দর সামগরপ্ত-বিধান করেন, কবিও এ ক্ষেত্রে সেই প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন! একটু নিবিইচিন্ডে গ্রস্থথানি পাঠ করিলে এই সুসঙ্গতির 
দৌন্দরধয পাঠকের হৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে কুটিয়া উঠে। ) 


*. এই সাদৃশ্তের উল্লেখে পাঠক শেকৃস্পীয়ারের নাটকে ফ্ুয়েলেন্-বপিত ? 
ন্যাদিডন্‌ ও মনযাউথের সাদৃশ্য মনে করিষ্কা হাসিবেন, সন্দেহ নাউ । 


৪২ কপালকুগুলা-তকু। 


শেশবাবধি কপালকুগুলা প্রকৃতির ভীমকান্ত-রূপদর্শনে অন্ত) 
+ অনস্ত-বিস্তার নীলান্বুমণ্ডল” কখনও প্রশান্তমূত্তি, কখনও প্রচণ্ড মুস্তি; 
হীন নিবিড় অরণা একাধারে মনোহর ও ভয়াবহ | এতছুভয়ের . 
আশৈশবসাহচর্ধ্যে তাহার অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল + 
মনুব্য-সঙ্গী অধিকারী ও কাপালিকের গ্রভাব ও উপদেশ অপেক্ষাও 
তাহার চরিত্রের মজ্জাগত হইয়াছিল । যাক্‌, এক্ষণে চরিত্রগঠনের 
ছানা দিয়া পরিবেষ্টনীর উপযোগিতার উপলব্ধি করা যাউক। 
আমরা (নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে ) নায়িকাকে যখন প্রথম দেখি, 
গিম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাড়াইয়া 
রমণীমৃষ্তি /' কবি বুঝাইয়াছেন, “সেই গম্ভীরনাদী সাগরকুলে, সন্ধ্যা 
না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অন্থভূত হয় না1১,: [ ১ম খণ্ড 
পরিচ্ছেদ । ] স্থানকাল উভয়ই এই মুষ্টি অন্থুরূপ। রবীন্দ্রনাথ * 
সঙ্গীতে” * গায়িয়াছেন,_ 
প্অক্রি সন্ধো, 
অনস্ত আকাশতলে বসি একা'কিনী', 
কেশ এলাইয়া, 
নত করি স্েহময়, মোহময়, সুখ” 
আবার “চিত্রা” “শান্তিময়্ী সন্ধ্যা,কে চিত্রিত করিয়াছেন, 
“মৌন নভস্তল, 


* আমরা পাঠক- -সম্প্রদায়কে সমগ্র (কবিতাটি « পড়িতে অন্থক্োধ করি । ব্রং 
নাথ সন্ধ্যাগমে 'কতি-না পুরান কথা, কত-ল] হারান প্রান কতশত পুরান 
স্বৃতি'র জাগরণের কথা বলিয়াছেন । নবকুমারের হৃদয়েরও তৎকালে সেই অব 
“তখন তাহার হৃদয়ে কোন্‌ ভূতপূর্বব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বঞ্জি 
কালিদাসের “রম্যাণি বীক্ষ) মধুরাংশঠ নিশম্য শবদান্” ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে স্ম 








পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪৩ 


ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল, 

স্তত্তিত, বিষাদে নম্র; নির্বাক নীরব 

দাড়াইরা সন্ধ্যাসৃতী--” 
কপালকুগুলা যেন সেই সন্ধ্যারই মূর্ত আবির্ভাব । তাহার দেহ সন্ধ্যারই 
মত “নিরাভরণ'। তাহার “অবেণী-সম্বদ্, সংসপিত, ব্রাশীরুত, আগুল্ফ- 
লম্বিত কেশভার ।...অলকাবলীর প্রাচুর্য সুখমগ্ডল সম্পূর্ণূপে প্রকাশ 
হইতেছিল না ।...কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাহুধুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল । 
বন্ধদেশ একেবারে মদৃষ্ত । প্রকৃতই যেন সন্ধা “কেশ এলাইয়া, নত 
করি প্লেহময় মোহময় মুখ ।*  (তীাভার “শ্নেহময়” স্বভাবের পরিচয় নব- 
কুমারের প্রতি তাহার প্রশ্নে পাওয়া বাইবে 1) বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, 
সন্ধ্যাকালই এই মুষ্তিদর্শনের প্ররুষ্ট কাল! এই *নিকুপম জ্যোতিশ্বরী 
মাধুরা-মূরতি' + রাকাশশিশোভনা গতঘনা শারদ-রজনীতে দেখিলে 
মানাইত না, বালাকসিন্দূরফৌটারঞ্জিত উষায় দেখিলে মানাইত না, 
মাকগুমযূখমালালোকিত মধযাহ্ছে দেখিলে মানাইত না! 

আর “সমুদ্রের জনহীন তীরে” যখন “প্রদোষতিমির আসিয়! কাল 

জলের উপর বিল” রবীন্রনাথের ভাষায় 'অকুল সিদ্ধু উঠিছে আকুলি, 
দুরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে? $ তখন সেই “দৈৰী মুক্তির 


* এই নক চিকুরজালে? তাহার সন্ধ্যার সহিত সাদৃশ্য, দেহসৌন্দর্যে। নহে! 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্দের কবিতা ন্মর্তব্য__ 
ৃ [মত চ৯1181২05 00060 089৮ 1) 
এ 211 0007855155 ৪১০7৪: রাজ 
০50 250056 ০০006 ০৮৪5৮] 2, 
+ রবীন্রনাথের “মানসী” নিভূত্ত আশ্রম ? 
$ “সোণার তরী” নিকদ্েশ যাত্রা! 


৪৪ কপালকুগুলা-তত্ত। 


করুণার্র কণ্ঠস্বর কি মধুর ! “লাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী ; রমণী সুন্দরী )- 
ধ্বনিও সদর ; হৃদ়তন্ত্রীমধ্যে সৌনর্ষোর লয় মিলিতে লাগিল, এতটা 
মাধুর্য, এতটা সৌন্দর্য, এতটা গান্তীর্ধ্য, এতটা ভাবসমনয়, এতটা দেশ- 
কাল-পাত্রের সুসঙ্গতি, এতটা পরিবেষ্টনীর সামঞ্জস্ত, ফাড়িন্তাণ্ডের সহিত 
মিরাপগ্ডার প্রথম-সস্তাষণে আছে কি ১ 

আবার পরবন্তী পরিচ্ছেদে খন আমরা (নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে ) 
নায়িকার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ পাই, যখন নবকুমার পরদিন কাপালিকের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ দিকতাময় সমুদ্রতীরে বধার্থ নীত হইতেছেন, এবং সেই 
“আগুল্ফলস্বিত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বন্য দেবীমু্তি'র আবার আবির্ভাব, 
“তিখন মন্ধালোক অস্তহিত হয় নাই, । পরে বধ্ভূমিতে যখন তিনি 
নবকুমারের উদ্ধীরার্থ আবিভূঁতী,. তখন রাত্রি, অমাবস্তার ঘোরান্ধকার! 
বামিনী। যখন কপালকুণ্ুল! নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রয়ে আনিলেন, 
তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥ [ ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ! ) 
* তাহার পর বিবাহ__তাহাও 'গোধুলি-লগ্নে সম্পন্ন হইল। [১ম 
খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ।] পরে পতিগৃহে যাত্রা “প্রত্যুষে / সর্বত্র কপাল- 
কুগুলার প্ররুতির সহিত গ্রন্থে বিত ঘটনাকালের সুন্দর সঙ্গতি । 

(দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারস্তে ) আশৈশব-পরিচিত সমুদ্রকূল হইতে অপরি- 
চিত পতিগহে যাইবার পথে 'পাস্থনিবাসে' মতিবিবি খন তাহাকে দেখিতে 
আসিলেন, তখনও রাত্রি-কাল। “কপালকুগ্ডল| দোকানঘরের আর্দ্র 
মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জলিতেছে 
মাত্র,-_অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চান্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। 
[২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] এ ক্ষেত্রেও প্ররুতিছুহিতার অসামান্য 
সৌনার্ধ্য-দন্দর্শনের ইহাই উপযুক্ত স্থান-কাল। স্থান-কালের বিরোধি- 


পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪৫ 


তাহার পর, বিজনবাসিনী প্রকৃতি-ছুহিতা যখন লোকালয়ে আনীতা ও 
'অবরোধে? রক্ষিতা, তখনও তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হয় 
'নাই। স্বচ্ছন্দবনবিহারিণী নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ ও বিস্তৃত সাগরসৈকত- 
ভূমি হইতে একেবারে রবীন্দ্রনাথের [ “মানসী” কাবো বধিত 1 “বধূর স্থায় 
পাষাণকায়া রাজধানী'তে নীতা হন নাই।* “বিরাট মুঠ্ঠিতলে চাপিছে 
দুঢ়বলে ব্যাকুল বালিকারে নাহিক দায়া,__রবীন্দ্রনাথের এই কথা কপাল- 
কুগুল! সম্বন্ধে খাটে না। “সপ্ুগ্রামের এক নির্জন ওঁপনগরিক ভাগে 
নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্রদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যমাগম 
ছিল না। রাঁজপথনকল লতাগুলাদিতে পরিপুরিত হইয়াছিল। নব- 
কুমারের বাটার পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে 
প্রায় ক্রোশাদ্ধ দুরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত: সেই খাল একটা 
ক্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিল ।...অনেক দুরে ভাগীরথী।” [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ] 
ইহা “মাঠের পরে মাঠ, মাতের শেষে, সুদুর গ্রামথানি আকাশে 
মেশে? না হইলেও এখানে “খোলা মাঠ, উদার পথঘাট, পাখীর গান, 
বনের ছায়া, জলরেখা, প্রভৃতি উনুক্ত প্রকৃতির সুন্দর উপাদানের সম্পূর্ণ 
অভাব নাই । ইহা যেন ক্ষুদ্রাকারে কপালকুগুলার পূর্বরবাসস্থানেরই 
প্রতিকূপ। যখন তিনি “কতকদুর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না”, তখনও 
তিনি 'নিশীথে একাকিনী বনত্রমণ করিতেন ।” [ ৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ ।] 
তিনি গ্তামার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, “বোধ করি, সমুদ্রতীরে 
দেই'বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে বুঝা গেল, তাহার 
পূর্বপ্রকৃতি অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । 





স্* টেনিসলের 77১৫ 1,01৫ 06 1)4216157)র পলীপালিতা বধৃও এই প্রস্ঙ্গে 


২০, ও 


৪৬ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 


সতাহার পূর্ববাসভূমিতে অধিকারী ও কাপালিক ভিন্ন তাহার অন্ত সঙ্গী, 
ছিল না। এখানেও স্বামী ও শ্যামা তাহার স্গী ও সঙ্গিনী! প্রথম 
অধ্যায়ে বলি্ধাছি, মনুষ্যসংস্পর্শ বথাসম্তব কমাইবার অন্ত কবি গৃহের 
অন্তান্ত পরিজনকে 190গ্াতএএএএ রাখিয়াছেন। 

“অবরোধে আমরা যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি ছাদের 
উপর, প্রকোষ্ঠে নহে । অর্থাৎ স্থান উনুক্ত আকাশতলে--ছাদের পরে 
বসি হৃদয় “দেয়ালে পেয়ে বাধা” গুমরিয়া! উঠে না। সঙ্গিনী একমাত্র 
শ্তামা।. সঙ্গিনীর নামটিও কপালকুগপার প্রক্কৃতির সহিত কিরূপ 
স্ুরর্বাধা, তাহা! পূর্বে বুঝাইয়াছি। তখন “সন্ধ্যাকাল উপস্থিত । 
...আনেক দূরে নৌকাভরণ। ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে 
ক্ষণে গা়তর হইতেছে ।” [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।] স্থান, কাছ ও 
সাহচর্ধা সকলই কেমন সুসঙ্গত! এখনও কপালকুগ্ডণ। পূর্বের মতই 
“অবিত্তস্ত কেশভারমধ্যে প্রায় অন্ধলুক্কারিতা 1 গ্রামানন্দরী সাধ করিয়া 
ভুলের রাশি” বাঁধিয়া দিতে *ঢাহিলেও কগালকুগুলা « বাধিতে 
চার্ছেন না। তীহার প্রকৃতি ঠিক পুর্ষের মতই “বন্ত”, তিনি এখনও 
'যোগিনী' । 

ইহার অনেক দিন পরে, চতুর্থ থণ্ডের প্রথন পরিচ্ছেদে, আমর। 
আবার তাহার দেখা পাই । এখন “বোগিনী গুভিণী হইয়াছেন, 'কতক- 
দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না” হইয়াছেন, এখন আর তিনি “আলুলায়িত- 
কুন্তুলা ভূষণহীনা” নহেন । “সেই অনংখা কৃষ্চোজ্জল, ভূজঙগের বুছুতুলা, 
আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চান্ভাগে স্থুলবেণীবদ্ধ হইয়াছে । ছুই কণে 
হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে, কণ্ঠে হিরু কণ্ঠমালা দুলিতেছে ।” বর্ণ যেন 
পুর্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশগ্রান্তে কোথা কালমেঘ দেখা 
2৯৮১ ভিছি এখন চাঁদে নভেল, শয়নকক্ষে 1 এ সকলই তীহার 


পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি ৷ ৪৭ 


প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের-হুচক | কিন্ত এবারেও আমরা প্রদোষ- 


কালে"ই তাঁহার দেখ! পাই, পার্খে একমাত্র সঙ্গিনী শ্তামান্থন্দরী। এখনও 
তিনি “রাত্রে বনে বনে বেড়ান”র প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন_-তবে এবার নিজের 
স্থের বন্য নহে, স্বেহুণীল ও ন্নেহপাত্রী ননন্দার উপকারের জন্ত । 

বথন তাঁহাকে বনে ওষধি খু'জিবার জন্ত বহির্গিত হইতে দেখি, তখনও 
বাত্রিকাল, কিন্তু “নিশ! সজ্যোতস্সা* [ ৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ । ] 'যামিনী 
মধুরা ।..-"মাধবী বামিনীর আকাশে স্গিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র [ র্থ খণ্ড 
২য় পরিচ্ছেদ] ইহা পূর্বের সকল বর্ণনা হইতে বিভিন্ন। কিন্তু 
এখানে কবির কলাকৌশল বিচিত্র। দ্বীপ নিবিবার আগে যেমন 
একবার জিয়া উঠে, ঘোরতমিআ. কপালকুগুলার অদৃষ্টগগন আচ্ছন্ন 
করিবার পূর্বেও একবার আকাশে চন্্র হাসিল, “মধুমাসের দেহ্সিগ্ধকর 
বাজ মন বহিল; আর 'সলতৃক্ত পুর্ব-সুখের অস্পষ্ট স্থৃতি হৃদয়ে অনপ 
জাগরিত হইতেছিল।” অতীত ও বর্তমান সুখের সহিত ভবিষ্যৎ বিপদের 
(০০7088৮) বিরোধিতার গুণে চিত্র সুন্বররূপে ফুটিয়াছে। 

ঠিক সেই মুহূর্তে “কপালকুগুলার পূর্বস্থতি জাগরিত হইতেছিল। 
বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলগ্ানিল তাহার লম্বালক- 
নধ্যে. ক্রীড়া করিত, তাহা যনে পড়িল; অমল নীলানস্ত গগনপ্রতি 
চাহিয়া দেখিলেন ; সেই অমল নীলানস্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। 
পালকুগুলা পূর্বরস্থৃতি-সমালোচনায় অন্মনা হইয়া চলিলেন।” আবার 
বছদিন পরে কপালকুগুলার কাঁপালিক-দর্শন ঘটিবে ; তাহার অব্যবহিত 
পূর্বেই কৰি সুকৌশলে পুর্বস্থতি, পুর্ববাবস্থা, পুর্ব্বের 81:5092105 
ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কপালকুগুলা নামও এখানে স্ুপ্রযুক্ত । কপাল- 
কুগুলার মনের সহিত পাঠকের মনও কাপালিক-দর্শনের জঙন্ত প্রস্তুত 
হইতেছে। (নিবিড় বনমধ্যে ছোমাগ্নি ও “অনবরত সমানোচ্টাৰিভ+ 


৪৮ কপালকুগুলা-তত্ব। 


মন্ত্রপাঠ তৃতীয়থণ্ডের শেষভাগে পাঠকের মনকে কাপালিক-দর্শনের জন্ত 
একটু পূর্বহইতেই প্রস্তুত করিয়াছে । ) 

হার পর যখন কপালকুগুলার ভবিষ্যৎ বিপদ্‌ ঘনাইয়া আসিল, 
তখন 'আকাশমগুল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে 
যে সামান্ত আলো! 'ছিল, তাহা'ও অন্তহিত হইতে লাগিল। আকাশ 
নীলকাদস্বিনীতে ভীষণতর হইল ।...প্রচণড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণ রবে 
প্রঘোষিত হইল । ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্ধ 
হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে 
বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নায়িকার অনৃষ্টআকাশের অবস্থার 
সহিত প্রকৃতির এই রুদ্র মুত্তির কি চমৎকার সঙ্গতি! কি সুন্দর 
55000018011 কেন না! তখন কপালকুগুলার হৃদয়-সমুদ্রেও প্রবল 


ঝঞ্চাবামু, বহিতেছে। “যে মেঘে অকল্মাৎ কপালকুগুলার জীবনযাত্রা 


গ্রামীন * হইবে, ইহা যেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ । 
পরক্ষণেই ঘোরান্ধকারে “একবার বিদ্যুৎ চমকিল,, কপালকুগ্ডল! 
সেই ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে দেখিলেন, মুর্তিমান্‌ 457 
কোপালিক / 
নিয়তিবিধায় প্রথমং সুখমুপরি দারুণং ছঃখম্। 
কৃত্বালোকং তরলা তড়িদিব বং নিপাতয়তি ॥ 
পরপরিচ্ছেদে কপালকুগুলার স্বপ্নদর্শন ৷ সেক্ষেত্রেও কালের সুন্দর 
সঙ্গতি, উবার অস্পষ্ট আলোকে ৷ নিদ্রাভঙ্গে প্রভাতে “বসস্তবাধুত্রোতঃ 
_ কিন্তু ইহাও পুর্ব পরিচ্ছেদের মধুমাসের দেহঙ্গিপ্কর মন্দবাযুর ন্যায় 
(ও 90720850) বিরোধিতার প্রকষ্ট দৃষ্টান্ত: 


% উদ্ধৃত অংশটুকু “কপালকুগুলা'র অধুনা- 1পরিতান্ত প্রস্থবগ্ডারপ্ডে-নামক 


পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত । 


পরিবে্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি ৪৯ 


এক্ষণে কপালকুগুলা পুর্বস্বতিতে তন্ময় । এক রাত্রিতেই তাহার 
. প্হরমণীর স্বভাব, পরিবন্তিত হইয়া আবার “নৈশভ্রমণবিলাসিনী সন্গ্যাসি- 
পাণিতা 'ভবানীতক্তিভাববিমোহিতাপ্র প্ররুতি প্রত্যাবৃন্ভ হইল। 
ূ বিশেষতঃ পররাহ্িতে লুৎফউপ্লিসার সহিত কথাবার্তার পরে তাহার 
“একেবারে চিত্তভাব পরিবন্তিত হইল |” 
দ্বিতীয় রাত্রিতে বনভ্রমণকালে “কপালকুগ্ুলা অনুঢ়াকালের মত 
কেশমগ্ুলমধাবস্তিনী হইয়া চলিলেন।” [ ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ। ] 
ই শেষের রাত্রিতে 'নবকুমার দেখিলেন কপালকুগ্ডলা আলুলায়িতকুস্তল!। 
বথন কপালকুগুলা তাহার হয় নাই, তখনই সে কুস্তল বাধিত ন1।, 
"৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ । ] এখন আর বেন সে হার নাই। এখন 
কপালকুগুল! সম্পূর্ণভাবে 'অন্তঃকরণসম্বন্ধে তান্তিকের সন্তান+, এখন সে 
ৃ ভৈতবীর চরণে জীবন-দমর্পণে দৃঢ়গন্বল্পা, “অদৃষ্টবিমূঢার সায় বিনাবাকা- 
বাঁরে' কাপালিকের আক্ঞাপাগনে তৎপরা। তাই কপালকুণ্ডলা আজি 
এলোকেশী মায়ের এলোকেশী মেয়ে । সেই করালমুত্তি কাপালিক, সেই 
ূ গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিলী ভৈরবী, সেই ঘোরা তিমিরা রজনী, 
ৃ সমস্তই কপালকুগুলার এখনকার অবস্থার সঙ্গে সুরবাধা। তাই হিজলীর 
“জঙ্গলে যেমন কাপালিক “মেঘগঞ্জনবৎ ধ্বনি”তে ডাকিয়াছিলেন, "কপাল- 
কুগুলে,” নবকুমারও তেমনি “ভীমনাদে ডাকিলেন, “কপালকুগ্ুলে 1... 
ইদ্রানীস্তন কেহ তাহাকে কপাল্কুগুল' বলিয়া ডাকিত না 1 [ ৪র্থ খণ্ড 
৮ম পরিচ্ছেদ । ] 
বনভ্রমণ, পুরুষবেশীর সহিত কথোপকথন, সমস্তই 'রজনীযোগে"। 
এক্ষেত্রেও ঘটনাকাল লক্ষণীয়। 
তাহার পরে শেষদৃশ্ত 'প্রেতভূমে ।' একদিন কপালকুণুলা বৃশংস 
কাপালিকহস্তে নিগহীত নবকমারের বলিদান নিবারণ লিট 2 








৫০ কপালকুগুলা-তস্থ ৷ 


গিয়্াছিলেন। আজ আবার কাপালিক বধাতূমিতে বলিদানে উদ্যোগী, 
নবকুমার তাহার সহায়, কপালকুগুলা বলি। ৭0৩ 1০6] 5 0071০ 
মি] 0101, 'নীচৈর্গজ্ছতাপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ? কি অস্ত ভাগ্য- 
বিপর্ধায়। ুষ্টের কি নিঢুর পরিহাস! ক্যথচ উভয় চিত্রে কি আশ্চর্ধা 
মিল! সেখানে সমুদ্রতটে বালিস্াড়ি, এখানে গঙ্গাতীরে একখণ্ড বৃহৎ 
সিকতাময় স্থান” $ সেখানেও “গম্ভীর জলকল্লোল?, 'াগরগর্জন? । "নীল- 
জলমগ্ুলমধো সফেন তরঙ্গতঙ্গ' [ ৯ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ 1) এখানেও 
“তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকলরব গগন বাপ্ত করিতেছিল। [ ৪র্থ খণ্ড 
৯ম পরিচ্ছেদ ।] উভয়ত্রই ঘটনাকাল 'রাক্ষপী সেই তিমির বূজনী । 
্রশ্থের আদি ও অন্ত কেমন্‌ সমসথত্রে গ্রথিত, সমরেখায় মিলিত, সমবর্ণে 
চিত্রিত, সমভাবে ভাবিত ! ) 

“অবিরত বাযুতাঁড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষযিত হইয়াছিল; 
কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া বাইত ॥ 
স্থানের এই প্রকৃতি ও কপাণকুগুলার আসন্ন বিপদের কি সুন্দর সঙ্গতি 
চক্্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমগুল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল ।--পুজাস্থানে 
দীপ নাই__কান্ঠিথগ্ুমান্রে অগ্নি জলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্ট 
শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল' ।* ইত্যাদি শ্মশানদৃশ্ত কপাল- 
কুগুলার তৎকালীন অবস্থার ও শেষ পরিণামের সহিত একই “অশ্রু 
জল? ভৈরবী রাগিনীতে স্থুরবাধা । রবীন্দ্রনাথের স্তায় কপালকুগডলা'র 
কবিও বলিতে পারেন-_-“ভৈরবী দিয়া গাথিয়া গীথিয়া রচিব নিরাশ 
কাহিনী |» 1 উভয়ত্র যে সুন্দর সঙ্কেত (5৮70১০)9য)) রহিল্লাছে, 
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নিমিত্ত (0229715) ও সঙ্কেত (5৮009011577)। ৫১ 





















হাও কাব্য-কলা-কৌশলের পরাকা্ঠা প্রদর্শন করে। “চৈত্রবাধু- 
ড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আকা, তীরে যথায় কপালকুগ্ুল! দীড়াইয়া, 
ধার তটাধোভাগে প্রহত হইপ, অমনি তটমৃত্তিকাথণ্ড কপালকুগুলার 
হিত ঘোররবে নদী প্রবাহমধো ভগ্র হইক়্া পড়িল 1” [৪র্থ খণ্ড »*ম 
রিচ্ছেদ।] যিনি 'বালাকালে ছুরন্ত শ্রীষ্িয়ান তস্বর কর্তৃক অপহৃত 
য়া যানতঙ্ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎকালে সমুদ্রতীরে ত্যন্ত হয়েন? 
এম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ], তিনি যৌবনে ছু তান্ত্রিক কর্তৃক 
তিতা হইয়া নদী ্রবাহমধো বিলীন হইলেন। আবির্ভাব ও 
রোভাবে কি সুন্দর সঙ্গতি ও কি গভীর সঙ্কেত ( 3৮09০119701 
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নিমিত্ত (97675 ) ও সঙ্কেত (5570০011907 )। 
ঢ 
গ্রন্থে কয়েক স্থলে অলৌকিক ব্যাপার বিত হইয়াছে-_সেগুলি 


ভ (9091) স্থচিত করে। সকল দেশের কবিই এই শ্রেণীর অলৌকিক 
পারের বর্ণনা করিয়াছেন; সকল সমাজেই এইরূপ অলৌকিকে 
স অল্লাধিক পরিমাণে প্রচলিত | সাহিতা সমাজের ছায়া, সুতরাং ইহা 
তো স্থানলাভ করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নহে । সভাতার প্রভাবে 
প বিশ্বাস মানবমনে ক্রমশঃ শিথিলমূল হইলেও, কাব্যকলায় ইহার 
শেষ উপযোগিতা ও উপাদেয়তা আছে। €১৮৮7০0119 ) সন্কেত- 
বেও ইহার মূল্য আছে। বঙ্ষিমচন্ত্র বনুস্থলে এই শ্রেমীর ব্যাপার 
টির কাব্যকলার অগ্তুভূক্তি করিয়াছেন । এস্থলে তদ্বিষয়ে বিস্তারিত 
গাচনার প্রশ্নে'খন নাই। আপাততঃ এইমাত্র বলিব যে, ই গ্রন্থে 
ত নিষিত্ত-পরম্পরার সহিত কপালকুগ্ুলার উনের যেক্সপ সঙগতি২ও _ 


ক আচ ঞজপ ভাতা আন ৮ ২৮ _০৬ 1000 


? 


৫২ কপালকুগ্ডলা-তত্ব ৷ 


কুগুলা কাপালিক ও অধিকারীর নিকট ধর্ম-শিক্ষা লাভ করাতে তাহার 
ধর্-প্রবৃত্তির বে একটি বিশিষ্ট কেক (13) হইয়াছিল, এই শ্রেণীর 
সংস্কার তাহার সহিত অচ্ছেদ্ সম্পর্কে বদ্ধ। একথা কপালকুগ্ডলার 
চরিত্রবিশ্লেষণ-প্রসর্জেও তুলিতে হইবে । আপাততঃ যথাক্রমে নিমিত্ত 
(০79) গুলির নির্দেশ করিতেছি । 
£ ১) তবানীর চরণে ছুইবার ত্রিপত্র প্রদত্ত হইয়াছে । অধিকাৰিপ্রাদ তত 
তরিপত্র গৃহীত হইয়াছিল [ ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ], অতএব যে মানস 
"করিয়া অর্ধ্য প্রদত্ত হইয়াছিল “তাহাতে অবস্ত মঙ্গল ।” পক্ষান্তরে, স্বামীর 
সঙ্গে াত্রাকালে কপালকুগুলা যে ত্রিপত্র ভবানীর চরণে স্থাপিত করিলেন, 
তাহা পড়িরা গেল | [১ম খণ্ড ঈম পরিচ্ছেদ ।) এটি ূর্লক্ষণ। ;উভয় 
ঘটনাই নব্যশিক্ষাগর্বিত পাঠকগণ হর ত কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়াদিবেন, 
কিন্তু শান্তবংশে জন্মিয়া আমরা এগুলি ঠিক অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে 
পারি না। যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি ব্যাপার পরম্পরবিরোধী 
বলিয়। বিবেচিত হয়। কিন্তু, কাপালিক ইন্দ্রিয়লালসায় বন্ধ হইয়া” কপাল- 
কুগুলাসন্বন্ধে যে দুষ্ট অভিপ্রান়্ পোষণ করিতেছিল তাহ বিফল হইবে, 
তান্ত্রিক সাধনে ভ্্রীলোকের যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপিত হইবে না, পরস্থ 
- কপালকুগডলা হিন্দুকুমারীর অবস্তকরণীয় বিবাহ-সংস্কার-লাভে কৃতকাধ্য 
হইবেন, ইহাই দেবীর অধিকা রি প্রদত্ত ত্রিপত্র-গ্রহণ দ্বারা সচিত। পক্ষা- 
স্তরে, কপালকুগুল! স্বামীর সংসারে সহ্ধন্মিণীর কর্তবাগালনে কৃতকাধা 
হইবেন না, পরিণরে প্রণকস্থথ ঘটিবে না, তাহার বিবাহিত জীবনের 
বিষাদময় অবদান হইবে, ইহাই দেবীর কপালকুগুলা-প্রদত্ত ব্রিপত্র- 
প্রত্যাখ্যান দ্বারা স্থচিত। /যদি কর্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা' ব্রিপত্র 
গ্রহণ করিতেন) যদি অগ্ঙ্গল ঘটবাঁর সন্তাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র 
0252 হে অটিছিট 13 ক্রিপালকগুলার এ বিশ্বাসে 


এই বিশ্বাসের কার্ধাকারণসন্বন্ধও নুনঙ্গত। 

(২) এই ত্রিপত্র-চ্যুতিতে ভীত হইরা যখন কপালকুগুলা অধি- 
কারীকে সংবাদ দিলেন, তখন অধিকারী উপদেশ দিলেন :--এখন 
পতিমাত্র তোমার ধন্মদ। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে 
হইবে” [১মখণ্ড ঈম পরিচ্ছেদ । ]) আমরা ভবিষ্যতে অধিকারীর 
এই উপদেশ ফলিতে দেখিব। [ ৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ |] , এই উক্তিও 
যেন একটা ছুর্লক্ষণ। ইহার অন্তনিহিত 1707053 সুন্দর । 

(৩) ৪র্থ খণ্ডের ওয় পরিচ্ছেদে বণিত কপালকুগুলার স্বপ্প নিমিত্ত- 
হুচক! ইহার 85709011809 সুন্দর । ( এক্ষেত্রে ডন জুয়ানে বণিত 
হেইডীর আকম্মিক ভ্ৃৎকম্প ও স্বপ্ন ন্বর্তব্য। ) ইহা কপালকুণ্ডলার 
পূর্ববৃত্ান্ত-আলোচনায় আলোড়িত উত্তেজিত মন্তিক্ষের ক্রিয়া বলিলেই এ 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। -স্বপ্পে দেবতারা মানুষকে সতর্ক করিয়া 
দেন, বিপদের সুচন! জ্ঞাপন করেন, বিপন্লিবারণের উপায় বিধান করেন, 
এন্সপ বিশ্বাস শুধু হিন্দুর কেন, জগতের বহু জাতির মধ্যে আছে 1 নানা 
ভাষার কাব্যেও এইরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে । এইরূপ অতীন্দরিয় 
ব্যাপারে মানবের সহিত প্রকৃতির সঙ্গম সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, 
ইহাই বোধ হয় প্রকৃত তত্ব।1 স্বপ্ন “অমূলক চিন্তামাত্র” অথবা “আনন্দ- 
মঠের মহেত্দ্রসিংহের ন্ঠায় “ম্বপ্ বিভীষিকামাত্র” বলিয়া উড়াইয়া দিলে 





চি 
নিমিত্‌ (97509) ও সঙ্কেত (55701901157) । ৫৩ 

শান্ত হিন্দুমাত্রেই সায় দিবেন।* কপালকুগুলার ধর্দমভাবের সহিত 
«  টেনিসনের এনক আর্ডেনে নাফিকা এনির বাঈটবেল খুলিয়া ভাগাপরীক্ষা এই 

প্রসঙ্গে সবর্তব্য | 
| "7 9£জ টি ৪৪0 0 0005 2৪5 95 9৫: 06 59020800155 0 বৈ 
ূ 
| আ10 70277-572%6 25776, ০0 21, এই নভেলখান্দিতে নায়িকার কয়েকটি 
ৃ 


স্বপন বপিত ॥ ৭7 ৮751073 250. 0084709 %6 ৪ 551৮5, 20 ০0৮ ০৮1৯ 


€৪ কপালকুগুলা-তব। 


চলিবে না। অন্ততঃ কাব্যকলার দিক্‌ হইতে দেখিতে হইলে (০1178 . 
9৮765 0856 00151 517800%5 51975 এই কপ জ্ঞানে সবপ্নবিচার করিতে 
হইবে। স্বপ্নের এই সকারণত্ব বুঝাইবার জন্থই গ্রন্থকার প্ররিচ্ছেদশীর্ষে 
বাক্রনের ণু 60 ৭ 0758], ৮1710]) ৪9 006 21] 2 ০৭ এই 
ছত্রটি উধৃত করিয়াছেন। বল! বাছল্য, এই শ্বপ্রদর্শন ও সসৈ : বিশ্বাস, 
পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিশ্বাসের ন্যায়, কপালকুগুলার টা 
বিশ্বাদপরায়ণ চরিত্রেরই অঙ্গ, অতএব এ ক্ষেত্রে ইহা সুনঙ্গত হইয়াছে । * 
রথ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাপালিকের স্বপরবৃত্ান্ত বণিত | ইহা 
নবকুমারকে ও লুৎফউন্নিসাকে ঠকাইবার জন্য তগুতপন্বীর বুজরুকি 
বলিয়। বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। এরপ স্বপ্ন ঘোর তান্ত্রিক 
সাধক কাপালিকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইহা! তাহার চরিত্রের সহিত 
ঝুসঙ্গত। এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে উদ্ধৃত “তদ্গচ্ছ সিদ্ধ কুরু দেবকার্ধ্যম্” 
চরণটি কাপালিকের চরিত্রের দিক্‌ হইতে সুপ্রযুক্ত। 
আবার পুরুষবেশীর মুখে কাপালিকের খর স্বপ্নবৃত্তাস্ত শুনিয়া কপাল- 

কুগুলা 'শিহরিরা উঠিলেন, চিত্তমধ্যে বিছ্বাচ্চঞ্চল! হইলেন” [ ৪র্থ খণ্ড ৭ম 
পরিচ্ছেদ ] এবং স্বপ্রবিচার করিয়া ভবানীর তুষ্টির জন্য “আত্মবিসর্জনে 


26 29 20 10350500367 12005 13157705 0270777994) ০৮257 এই 
নভেলখানিতেও নায়িকা রোনোলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নায়িকার ভ্রাতার একটি পন 
বশিত। তাহার সক্ষেত ( ১১১10901156) ) বর্দমস্পশ্শী | 

₹*. কপালকুগলা-চারত্রে ও “আনন্দমঠে” হণিত কল্যাণী-চনিত্রে বিস্তর প্রতেদ। 
কিন্তু কল্যাণীর স্বপ্রদর্শন ও স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া প্রাণত্যাগের সহলপ, জাবার সেই 
সঙ্করচ্যুতির জন্ক কম্তার অপমৃত্যু খটিল এই বিশ্বাম-_কপালকুণডলার গভীর ধর্ম 
বিশ্বাসের অহৃরূপ ৷ [ আংনন্দমঠ, ১ম খণ্ড ২২শ পরিচ্ছেদ |] ইহা হিন্দুনীরী-প্রকতির 

-সুজ্জাদত। 


নিমিত্ত (9710775) ও সঙ্কেত (35025011902) 1 ৫৫ 


প্রস্তুত হইলেন” [ ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ | এ সকলই তাহার “ভবানী- 
ভক্তিভাববিমোহিতা” প্ররুতির সহিত সুসঙ্গত | 

(৪)1৪র্থ খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে কপালকুগুলা উরধৃষ্টি হইয়া তৈরবী- 
ৃন্তি দেখিল্পেন ) “বসে, আমি পথ দেখাইতেছি” এই শব্দ তৎসঙ্গে তাহার 
রিবন প্রবেশ করিল।রস্থকার এই অলৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছেন £_খিখন মন্গুত্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার 
একাগ্রতায় বাহস্থষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসগিক পদার্থও 
গ্রতাক্ষীভূত বলিয়া বোধ,হয়। কপালকুগুলার সেই অবস্থা হইয়াছিল । 


ইহা হইতে বুঝা যায়, গ্রন্থকার মনস্তত্ববিদের প্রণালীতে ব্যাপারটাকে ০ ' 


(90100109007) রানি” বলিতে চাহেন।* কিন্ত পরিচ্ছেদ-ীর্ষে উদ্ধত 
২০ ১০০৮০ &159 700০-00 ৮৪17157800% চ19,-_এই ছত্রে 
্র্থকারের মতসম্বন্ধে অন্যনূপ প্রতীতি হয়। হাহা হউক, রান্তি, বলিয়া 
বিবেচনা করিলে যদিও ইহাকে একটি নিমিত্ত (০7791 ) ইলা যায় না, 
কিন্তু ট্হাি ইহা কপাবাকুগলার় প্রকৃতির সহিত সসলত 1 * 





*. এহিসাবে দেখিলে মযাকৃবেখের € রনির ) গরশুদর্শন ও “আর | সুমা না 
১1৩০১ 79 71076 ) ইত্যাদি বাক্য্রবণ ইহার সহিত তুলনীয়। বিখ্যাত আখ্যাক্লিকা-” 
কার স্কটও বহুস্থলে এই সকল জলৌকিক ব্যাপারে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে ৰা 
ক্িমুলক কারণ দর্শাইতে (7:197:11541097 ) চেষ্টা করিয়াছেন । ইহা স্কটের 
সাধুনিক শিক্ষার গরিচায়ক। তথাপি আইভ্যানহোর এই বাক্যগুলি প্রশিধান- 
যাগ্য। 47125€ 998.738567 61020 90751567)51019£ 80079201578 
দা] 97 51010 508 10 ৮) 2060)0009 55180) 8080552785৪ 
104 10667 0001)0 990 17170 08171567350. 111৩ 0185 501)735 12005021965 19৮ 
1 ১100617 0102৫ ৮৮770) 0৪৪75 2 ০0010 10005902220. 02015551 
100 73০€ 02 50০11 1101901555 216. 0561৮17)£ হি 20675007955 0510£ 


6 1105 906 ০এ৮ প্ঘনাণানাট। 29055 008: ৭203৮ 15. 17006720175 2৮ 
727705) 00 40. আস 


৫৬ কপালকুগুলা-তত্ু। 


এই পথ্যন্ত স্থুলস্থুল কয়েকটি নিমিত্বের উল্লেখ করিলাম, সে গুলির 
সুনঙ্গতির আলোচন করিলাম এবং 3১1১0115যএর দিকৃও দেখাই” 
লাম ॥ এক্ষণে গ্রন্থের অন্তভূক্তি 35000901191 এর কয়েকটি স্থক্ম দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিব । 

(১). কপালকুগুল! বখন ত্রাহ্মণবেশীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ 
করিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন, ততপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন-_-“জলত্ত বঙ্ছি- 
শিখায় পতনোন্ুুখ পতঙ্গের ন্যায় পিশ্বান্ত করিলেন” [৪র্থথণ্ড ৪র্থ 
পরিচ্ছেদ । ] এই 'পতঙ্গবদ্‌ বক্রিমুখং বিবিক্ষুঃ» এই 

থা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গাঃ বিশস্তি নাশার সমৃদ্ধবেগাঃ | 
তখৈব নাশায় বিশন্তি লোকা। স্তবাপি বক্ত্যাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ 

তদ্দেও (0770) নিমিত্ের আভাস পাওয়া যায়। কেন না এই 
“সিদ্ধান্ত” হইতেই তীহার ভবিষ্যৎ বিপদের স্ুত্রপাত। ইহার শ্চিত 
5700119) সুন্দর | 

(২) এই চক্ষে দেখিলে, নিবিড় বনমধো আলো জলিতেছে ; দেখিয়া 
কপালকুগ্ডল! “ধীরে ধীরে সেই দীপ-জ্যোতির অভিমুখে গেলেন” [৪্থ 
খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ ]_এই পৃব্বধণিত ব্যাপারটি যেন থা প্রদীপ্তং জলনং 
পতগ্গাঃ, ইত্যাদি নিয়তির বাস্তবমূদ্তি। ইহারও ১৮700119]। জুন্দর ! 

(৩) আবার প্রথম রাত্রির ঘটনার পরে কপালকুগুলা যখন গৃহী- 
ভিমুখে চলিলেন, “তখন আকাশমগুল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে 
লাগিল? কাননতলে যে সামান্য আলো চিল, তাহা অস্তুহিত হইতে 
লাগিল ।.--মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না % আকাশ 
নীলকাদস্থিনীতে ভীষণতর হইল ।--...েপ্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি উনিরিওিলার 
মন্ত্রকের উপর দিয় ,প্রধাবিত হইল'। ঘন ঘন গ্ভীর মেঘ-শব এবং 
এঅশনিশাত-শব্দ হইতে লাগিল! ঘন-ঘন বিছ্বাৎ চমকিতে লাগিল 


নিমিত্ত (9001515) ও সঙ্কেত (55701901151) | ৫ 


ধর্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ! ] এই আকস্মিক প্ররুতিবিপর্যায় একটা 
মিত্ব। আবার ইহার, বিশেষতঃ, নিক্বরেখ অংশটির 55711301190 
প্রণিধানযোগা 1% কপালকুগুলার অদৃষ্ট-আকাশও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইল, প্রচণ্ড টিকার সৃষ্টি হইল। আর বিছ্যতের আলোকে পরিদৃষ্ 
পালিক যেন মৃক্তিমান্‌ কালাশনি | 

€ ৪) ত্রাহ্মণবেশার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিতে যাত্রাকালে 
কালকুগ্ুলা শিয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্রল করিয়া দিলেন কিন্তু 
মাশ্ধোর বিষর, “তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের 
প্রদীপ নিবিয়া গেল ॥ ইহাও একটি ছুর্লক্ষণ। [ ৪র্থথণ্ড ৪র্থ পরি- 
চ্ছেদ। ] এই যাত্রার পরিণামে তাহার জীবনদীপও নিবিবে। এই সকল 
দ্বলের ১৮০১0১০11১0 অতি সুন্দর কলাকৌশলের পরিচার্নক |. 













*. ইংরেজী বন্ধ কাব্য হচছায় উদাহরণ আছে। দৃট্টান্তশ্বূপ, টেলিসনের এনক 
ার্ডেনে এনকের প্রত্যাবর্ডনের দিনে আকাশের অবস্থা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
এই প্রসজে একজন ইংরেজ সমালোচকের নিশ্পোদ্ধত মন্তব্য পাঠকবর্গের গোচর 
করিতেছি | 11১6 130৮511301721) 00620 00610560121 05015870820 24) 
905501185 961715 2011071)) ৮411905 ৮৪১৪০ [16 700) 25500805009) 
16001) ৮1101015000 10967 0079887০90450 0৮ 00988 5১007 
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৫৮ কপালকুগলা-তত্ব। 


£ (৫) আবার যখন কপালকুগুল! ভৈরবী-প্রেরিত স্বপ্রাদেশে 'আত্ম- 

বিসর্জনে প্রস্তত”, ভৈরবীর সুস্তি তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত, তৈরবীর 
বাণী তাহার কর্ণকৃহরে ধ্বনিত, তখন নবকুমার ও কাপালিককে “যমদৃত' 
বলিয়া ভ্রান্তি তাহার তদানীস্তন মনের অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক । 
[গর্ঘ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । ] আবার ইহার ১৮7)0115) মর্খষ্প্শী | 
কেন না, বাস্তবিকই তখন উন্তয়ে তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে 
মৃঢ়সন্কল্প। ৮ 

(৬) শেষ দৃশ্তে “প্রতভূমে? “চন্দ্রমা অন্তমিত হইল, বিশ্বমগুল 
অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল 1, [ ৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ] এক্ষেত্রেও 3১) 
০০119 সুন্নর, বহিঃপ্রকৃতি ও নায়িকার ভাগ্যের সঙ্গতি চমৎকার 11 

পূর্ববর্িত ছুনিমিত্গুলি বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারিলে উত্তম । 
কিন্তু ধাহারা' আধুনিক শিক্ষার ফলে এরূপ অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস 
হারাইয়াছেন, তীহারাও কলাকৌশলের দিক্‌ হইতে সমস্ত পরিলক্ষণ 
করিলে এগুলির উপযোগিতা (801):0707126917635 ) ও 5৮171901197) 
মুগ্ধ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই প্রসঙ্গে 'অলৌকিকে অনাস্থাবান্‌ 
ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠককে মহাকবি শেকৃস্পীয়ারের বাকাগুলি, স্মরণ 
করাইয়া দিতেছি £-_ 


10151 216 10919 ঢ000্5 20 17686া) 2750 12800 074 
0৩019907001 1 ১০০ [00195000251 শি0055 98510190195 
21786 5 20 ০ 00455 ০0 0019590010 09715003, 0 1779]6 
77009170200 907011815 0111065 500067714079] 2100 020501935, 
13850061615 0197 ৮০ [02109 00195 ০06 (90019, 015960170175 
001501595 1170 9981011) 1000150৫5, ০] *৮৪. 3110৮10 
১৪০] 90561%৩$69 2) আ00)0আ ভিথানা 





শি 


তৃতীর় অধ্যায়। 


গল্পের গঠন (3৮0017৩০10১ 5০015) | 


“ছইটি শ্বতন্্ আখ্যান গ্রন্থে বিবৃত প্ররুতিছুহিতা কপালকুগলার 
চরিত্রের বিকাশ মুখ্য আখ্যানবন্ত । গ্রন্থের ১ম, য় ও ৪র্থখণ্ড প্রায় 
সমস্তই প্রধান আখ্যানের অন্তভুক্ত। প্রক্কৃতিদুহিতা কপালকুগুলার 
সহিত (০070890) বিরোধিতা-প্রদর্শনের জগ্ত বিলাসের ক্রোড়ে 
লালিতা ও ভোগন্ুখের জন্য লালাযিতা পদ্মাবতীর চরিত্রের বিকাশ গৌণ 
আথ্যানবস্ত । সমগ্র ৩য় খণ্ডে ও অন্তান্ত খণ্ডের কোন কোন অংশে এই 
অপ্রধান বৃত্তান্ত বদিত। উভয় চরিত্রের বিরোধিতা ছুই প্রকারের । 
(৯) কপালকুগুলার পবিত্রতা এবং পদ্মাবতীর অপবিভ্রতা ) (২) কপাল- 
কুগুলার চরিত্রে পতিপ্রেমের ও সংসারাসক্তির অভাব এবং পদ্মাবতীর 
নূতন জীবনে পতিপ্রেমের তীব্রতা ও স্বামীর সহধশ্মিণী হইবার প্রবল পু 
আকাক্ষা । নায়ক নবকুমার উভয় আথানের সংযোগী পুরুষ, উভগ়্ 
' নাপ্িকার ভাগ্যস্থত্র তাহার হস্তে। প্রধান আখ্যানে নবকুমার নায়ক 
09০৮88০/18) 5 প্রেমে প্রতিদ্ন্দী না হইলেও কাপালিককে প্রতিনায়ক 
(7880713) বলা যায়, কেন ন1 নাক্সিকার ভাগ্যের উপর তাহারা 
পরস্পরের বিপরীত শক্তি প্ররোগ করিতেছেন; অধিকারী ও স্তামা 
নায়কের সহাক্স, পদ্মাবতী শেষদিকে প্রতিনায়কের কতকটা সহায়। 
অপ্রধান আখ্যানেও নবকুমার নাক (১:০897150, সেলিম প্রতিনায়ক 
(76880701501 ছুইটী আখ্যান একত্র করিয়া, দেখিলে কপালকুণগল! 
নায়িকা, প্রতিদ্ন্দিনী পদ্মাবতী প্রতিনায়িকা। 


৬ কপালকুগুলা-তন্ব ! 


আখ্যান ছুইটা স্বতন্ত্র হইলেও স্থকৌশলে গ্রস্থিবদ্ধ ; দততুহা খণ্ডে 
এই গ্রন্থিবন্ধন বুষ্পষ্ট, কিন্ত ভ্ল্বিতীস্ত্র খণ্ডের প্রথম তিনটা পরিচ্ছেদে 
তাহার স্ত্রপাত। প্প্রত্থস্ন খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে নবকুমারের পূর্বব- 
ইতিহাস-বর্ণনা প্রসঙ্গে পণ্মাবতীর পূর্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস আছে। 
ভ্ুতুশ্া খণ্ডে আখ্যানদ্বয় গ্রস্থিবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছে শুধু তাহা 
নহে, অপ্রধান আখ্যানের নায়িকা প্রধান আখানের নায়িকার ভাগা- 
বিপর্যয়ে সহায়তা করিয়াছেন । 

গ্রধান আখ্যানের নাপ্সিকার বৃত্তান্তবর্ণন ও চরিত্রবিকাশের জন্ত 
কতকগুলি পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; থা কাপালিক, 
অধিকারী, নবকুমার, মতিবিবি (অর্থাৎ পদ্মাবতী ), ভিক্ষুক, শ্তামা ; 
(শ্বাশুড়ী, বড় ননদ ও নন্দাইএর উল্লেখমাত্র আছে)। অপ্রধ,স আখ্যানের 
নায়িকার বৃত্তান্তবর্ণন ও চরিত্রবিকাশের জন্য অপর কতকগুলি পাত্র- 
পাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; যথা পেষমন, ভৃত্য, নবকুমার, 
মিহরুন্লিসা, সেলিম, খ। আজিম, থক্রজননী, কপালকুগুলা, কাপালিক 
(তাহার মাতাপিতা ও উড়িত্যা-প্রবাসী ভ্রাতার উল্লেখমাত্র আছে )। 

গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্প্র্থস্ম খণ্ডের প্রথম ছুইটি পরিচ্ছেদ 
আখ্যাফ়িকা-রূপ অট্টালিকার সৌপান। নায়ককে প্রধান আখ্যানের 
নারিকার সন্মুীন করিবার জন্ত গল্গাসাগর-বাত্রার প্রসঙ্গ এই ছুইটি 
পরিচ্ছেদে কল্পিত।* এই প্রয়োজনে মাঝি, বৃদ্ধ প্রতিবেশী এবং অন্যান 
প্রাতিবেণী ও প্রতিবেশিনীগণের অবতারণা করিতে হইয়াছে । এই 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাহাদিগের তিরোভাব । (নায়কের র অপীকমৃতযু 





* দ্বীপাদন্যন্মাদশি জল্নিধেরিশোহপ্য্কাৎ । 


আনীয় কটিতি ঘটন্লতি বিধিরভিমতমভিমুখীভৃতঃ ঃ 
্ রসাবলী। 


গল্পের গঠন (5৮8০৩ ০৫0১০ 3007৮) ৬১ 


সংবাদ-রটনাপ্রসঙ্গে আর একবার-_-২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে-_-গ্রুতি- 
বেশীদিগের অবতারণা আছে। ) এই বৃত্তান্ত সঙ্গে সঙ্গে নায়কের চরিত্রের 
উপরও আলোকসম্পাত করে। তিনি সাহসী ও পরোপকারী । 
প্র্থ ২ খণ্ডের অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ গুলিতে .নায়কের বিপদ্‌, উক্ত 
বিপদ্ঘটনে ও তন্নিবারণে কাপালিক, কপালকুগুলা ও অধিকারীর কর্তৃত্ব 
এবং উদ্ধারকর্তরীর ভবিস্যুৎ বিপন্লিবারণের উদ্দেস্তে অধিকারীর পরামর্শে 
নায়ক-নাগ্রিকার বিবাহ ও স্থানত্যাগ। এই খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে নায়ক- 
_নাক্ষিকার পূর্ব ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; আবার নায়কের পূর্ব ইতি- 
হাসের সহিত অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার পুর্ব ইতিহাস জড়িত (এই 
খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে )। 
প্রধান আখ্যানের নায়িকার জীবনগতির পরিবর্তন প্র্থস্ম খণ্ডের 

প্রত বর্ণনীয় বপ্ত। এই খণ্ডে নায়িকার সমগ্র কুমারীজীবন বিবৃত ও 
বিবাহিত জীবন আরব্ধ। প্ররুতিছুহিতার পূর্বপরিবেষ্টনী-পরিত্যাগে 
এই খণ্ডের শেষ। নার়ক-নারিকা উভয়েরই চরিত্রের পরিচয় এই খণ্ডে 
প্রদত্ত । উভয়েই পরোপকারের জন্য উৎস্থ্টপ্রাণ-_অতএব উভয়ের 
১ উদ্বাহ্স্থত্রে মিলনে “ষোগ্যং যোগ্যেন ( যোগায় ?) যোজয়েখ এই বাক্য 
সার্থক হইয়াছে, ইহা প্রণিধানযোগ্য | 

“ঘ্বিতীস্ত খণ্ডের প্রথম তিনটী পরিচ্ছেদে অপ্রধান আখ্যানের 
নাধিঞ্কার আবির্ভাব এবং উভগ্ আখ্যানের নার়িকাদয় ও সংযোগী পুরুষের 
সন্মিলনে শাখ্যানদ্বয়ের প্রথম গ্রন্থিবন্ধন।,+ বহুকাল পরে পতিসন্দর্শনে 
পন্মাবততীর হৃদয়ক্ষেত্রে পতিপ্রেমের বীজ উপ্ত হইল। ইহার পরিণতি 
ওয় ও ৪র্থ থণ্ডে প্রদশিত হইবে। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি প্রধান 
আখ্যানের অন্তভূক্ত। ৪র্থ পরিচ্ছেদে ভিস্মীকের ব্যাপারে প্রধান 
আখ্যানের নাক্সিকার চরিত্রের আর. একটু বিকাশ প্রদশিত। 'পরবর্তী 





২ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 


পরিচ্ছেদগুলিতে প্রধনি আখ্যানের নায়িকার পতিগৃে স্থানলাভের 
বৃত্তান্ত বণিত। এখনও পর্যন্ত প্রক্কৃতিদুহিতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত । 
প্রমাণ_এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ শ্যামার সহিত কথোপকথন । 

(সমস্ত তুতীস্্ খণ্ড (শেষ পরিচ্ছেদ ব্যতীত ) অপ্রধান ক্াখ্যানের 
. অন্তভূক্তি। ইহাতে অগ্রধান আথ্যানের নারিকার চরিত্রের আমূল 
পরিবর্তন সবিস্তারে বধিত। ২য় খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে বছদিন 
পরে দৈবাৎ শ্বামিসন্দর্শনে ষে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কতকগুলি 
প্রবল কারণের সমবায়ে সেই বীজের পরিণতি ঘটিল। ইহার ফলে, 
স্বামিসঙ্গলাভের প্রবল আকাঙ্ষায় পদ্মাবতীর অপ্তগ্রামে আগমনে উভক্ব 
আখ্যানের দ্বিতীক় গ্রস্থিবন্ধন [ এই ব্যাপারে প্রধান আথ্যানের নাফ্সিকার 
ভাগ্যচক্রের বিবর্তন হইবে, পাঠকের মনে এই আশঙ্কা জাগায়। এই 
খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে প্রধান আখ্যানের প্রতিনায়ক কাপালিকের 
আবির্ভাবে সেই আশঙ্কা দৃট়ীকৃত হয়। এই শেষ পরিচ্ছেদে ৪র্থ খণ্ডের 
সুচনা, তথা, প্রধান আখ্যানের নায়িকার ভাগ্যবিপর্যযয়ের সথচনা | 

ভ্ুতুর্ব খণ্ডের ১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে প্রধান 
আখ্যানের অন্তভূক্ত। ভ্ডতীস্্র খণ্ডে যেমন অপ্রধান আখ্যানের 
নায়িকার “চরিত্রের বিকাশ অঙ্কিত, চতু্খ খণ্ডের এই কয়টি পরিচ্ছেদে 
সেইরূপ প্রধান আখ্যানের নাক্সিকার চরিত্রের বিকাশ অস্কিত। এই 
. খণ্ডের প্রথমে তাহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক, 
কিন্তু কাপালিকের পুনরাবি9াবে তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্বস্বভাৰ প্রাপ্ত 
হইলেন। ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম পরিচ্ছেদে উভয় আখ্যান গ্রস্থিবদ্ধ । 
অপ্রধান আখ্যানের নাফিকার সঙ্র্ষে আসিফ প্রধান আখ্যানের নায়িকার 
স্বভাবের পুরবপ্রবণতা রও রৃদ্ধি পাইল। ৭ম পরিচ্ছেদ অগ্রধান 
আহীনের ও ৯ম পরিচেভাদ প্রধান আথানের চরম পরিণতি । শেষ থা 





ৃ পট 
| 


সি চিন 
নায়িকার দেহ-সৌন্দধ্য। ৬৩ 


রা আখ্যানের নাক্িকার চরিভ্রগত পার্থক্য__বিরোধিতা ( ০০00836 ) 
পিট; প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রগত বিশিষ্টতার অপ্রতি- 
ৃ 

বিধেয় পরিণামও প্রতাক্ষীভূত । 


নায়িকার দেহ-সৌন্দর্য্য। 


প্রথম অধায়ে পূর্ববর্তী কবিদিগের অঙ্কিত সমপ্রেণীর কয়েকটি 
ন/ফ্িকার সহিত কপালকুণগুলার তুলনায় সমালোচন1 করিয়াছি। কিন্ত 
তাহাতে কপালকুগুলা-চরিত্রের সকল উপাদীনের সম্যক্‌ বিচার এবং তৎ- 
প্রসঙ্গে বস্ধিমচন্দ্রের কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয়-প্রদান ঘটে নাই। এক্ষণে 
শ্বতন্তাবে কপালকুগুলার চরিত্র বিশ্লেষণ করিব! 
[প্রথমে তাহার বহিঃসৌন্দর্যোর কথাই বলি। 
৮৮ কপালকুগুল! অপূর্বস্থনরী | কাব্যের নায়িকারা সকলে অসামান্ত 
সুন্দরী বলিয়াই বধিত হয়েন। ইহাই চিরন্তন প্রথা। বঙ্কিমচন্দ্র এ 
ঞথার অন্যথা করেন নাই। কিন্তু কপালকুগুলার দেহসৌন্দর্যে আর 
৫ তৃত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তীহার সৌন্দর্ধা প্রক্ৃতি-ছুহিতার 
 উপষোগী, ইহা প্রকৃতির দান অথবা প্রকৃতিমাতার নিকট হইতে 
উত্তরাধিকারৃত্র প্রাপ্ত । 

অবস্ত ধরিতে গেলে, সুরূপ ও কুরূপ, সৌন্দর্ধা ও কুৎসিতত্ব, উভয়ই 
প্রকৃতির দান। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা আছে। শরীক দার্শনিক 
প্লেটোর মতে নির্মল আত্মা নিজ বাসের জন্য সুন্দর দেহপিঙ্তীর প্রস্তত 
করিয়া! লয়; সুন্দর দেহ নির্মল আত্মার আশ্রয় এবং কুৎসিত দেহ কুৎসিত 
আত্মার আশ্রয়। ইংরেজ কবি স্পেন্সার প্লেটোর এই তত্র বিশদ 
ব্যাথা করিয়াছেন 1* এই তত্বের সুপ্ত উদত্হরণ, শেকুষ্লীরারের 


সঃ ৮ ১০%৪: চি 92215 টা 5 276 897 71516. ৮টি এ টিক 





৬৪ কপালকুগ্ডলা-তত্ব ॥ 


মির্যাপ্ডা ও ক্যালিব্যান! বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে কপালকুগুলা ও কাপা-” 
লিকের আক্ৃতি-প্ররৃতি এই তত্বেরই ( 20110607) প্রয়োগের 
নিদর্শন ] 

: কপালকুগুলার দেহ-সৌন্দরয্য-বর্ণনায় বঙ্ষিমচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের 
প্রথায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লম্থা ফর্দ দাখিল করেন নাই । কিন্তু তাহার ঢুচারিটি 
কথায়ই এই অপূর্ব রমণীমৃদ্টির ছবিখাঁনি ফুটিয়া উঠিয়াছে ৫ এক্ষেত্রে 
তিনি নিপুণ চিত্রকরের সমকক্ষ। 

“কেশভার,__অবেণীসম্বদ্ধ, সংসপিত, রানাককত, আগুল্ফলম্বিত কেশ- 
তার) তদগ্রে দেহরত্ব; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। 
অলকাবলীর প্রাচুধ্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না 
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২, নায়িকার দেহ-সৌন্দধধ্য । ৬৫ 


তথাপি মেখবিচ্ছেদনিঃস্থত চন্দ্ররশ্মির স্টায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল 
লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথ5 জ্যোতির্ময় ? 
সে কটাক্ষ, এই সাগর-হ্ৃদয়ে ক্রীড়ানীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় দ্সিগ্ধোজ্জল 
দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়া- 
ছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অনৃষ্ত ; বাহুধুগলের বিমলশ্রী। কিছু কিছু 
দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাতরণ। মুষ্তিমধ্যে যে 
একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বঝরিতে পারা যায় না৷ অর্ধচন্ত্রনিঃস্যত 
কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃঞ্ণ চিকুরজাল ১ পরস্পরের সান্সিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর, 
উভয়েরই গ্রী বিকশিত হইতেছিল |” [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ |] 
বঙ্কিমচন্দ্র আরও বহু স্থলে কপালকুগ্ুলার ঘনকৃষ্ চিকুরজাল বর্ণনা 
করিয়াছেন। নায়িকা যখন নবকুমারকে কাপাণিকের হস্ত হইতে 
উদ্ধার করিতে উদ্যত, তখন তিনি “আগুল্ফষল্বিত নিবিড় কেশরাশিধারিপী 
বনদেবীঘৃষ্তি [৯ম খণ্ড বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।] মতিবিবি যখন তাহাকে 
দেখিতে গিয়াছেন, তখনও 'অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চান্তাগ অন্ধকার 
করিয়া রহিয়াছিল।” [২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ ৷] যখন আমরা তাহাকে 
ননন্দা গ্তামার সহিত সপ্তগ্রামে প্রাসাদোপরি দেখি, তখনও সেই “চন্্ররশ্মি- 
বর্ণীভা অবিন্যন্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্দলুকায়িতা ।” [৩য় খণ্ড ষষ্ঠ 
পরিচ্ছেদ । ] যখন যোখিনী গৃহিণী হইয়াছেন, তখন শ্ঠামার ভবিষ্যদ্বাণী 
'বাধাৰ চুলের রাশ? ত্য হইয়াছে । “সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্বল, ভূজঙ্গমের 
ব্যুহতুল্য, আগুল্ফলঘ্বিত কেশরাশি পশ্চান্তাগে স্থুলবেণীসম্বন্ধ হইয়াছে। 
মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অদ্ধলুক্কায়িত নহে।” শেষের রাত্রিতে 
পুরুষবেশীর সাক্ষাৎকারের জন্ত পুনর্যাতকালে তিনি “অনবকাশপ্রযুস্ত সে 
বিশাল কেশরাশি পুনবিস্তস্ত করিতে পারেন নই, অতএব আছি 
কপালকুগুলা অনুঢ়াকালের মত কেশমগুলমধ্যবস্তিনী হইয়া চলিলেন 1৮ 


৬৬ কপালকুগুলা-তত্ব 


[৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিজ্ছেদ। ] আবার ৭ম পরিচ্ছেদে আমরা 'আলুলারিত- রি 
কুস্তলা” কপালকুগুলার দর্শন পাই । 

কপালকুগুলার আগুল্ফলম্ষিত ঘনকৃষ্ণ কেশদামের উল্লেখে আমাদের 
আবার কালিদাসের শকুস্তলা, গিল্টনের ঈভ ও বায়রনের হেইডীকে মনে 
পড়ে । চারি জনেরই চিকুরপ্রকর উপকথার কেশবতী রাজকন্তার মত। 
শকুস্তলার “বন্ধে শ্রংসিনি চৈকহস্তঘমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূদ্ধজাঃ, দুষ্যস্ত কর্তৃক 
(১ম অঙ্কে) বণিত 9 বিদ্ষক কর্তৃক (ষষ্ট অঙ্কে) পুনরুলিখিত 
হইয়াছে *। অতএব নামটি দস্তযনকারাদি বাগান করিয়া তাহাকে 
কুস্তলপ্রশস্তিমতী বলিতে ও পার! যায়। 

ঈতের কেশবর্ণনা স্থবিদিত। তিনিও ক্পালকুগুলার স্টায় প্রক্কতি- 
দুহিতা, সুতরাং 'অবেশীসন্বদ্কুস্তলা”, ( তবে তীহাপ্প কেশ অবশ্ত বিলাতী 
রুচি অন্থুদারে ব্বর্ণবর্ণ বলিয়া বণিত ), পরস্ধ নিষ্পাপ অবস্থায় নিরাভরণা 
বিবস্ত্র অনাবৃতদেহ! ঈভের চিকুরকলাপে তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়! 1 
পিউরিট্যান কৰি আদিম মানবীর লঙ্জারক্ষা করিয়াছেন । 

১৩, ৪3 2 ৮০] 09৮0 00 00 919100017 ৬0150, 
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প্রকৃতিদুহিতা কপালকুগুল! কিন্তু নিরাশুরণা হইলেও শকুন্তলা ও মির্যা- 





»* মরীচির আশ্রমে (সপ্তম অঙ্কে শকুস্তলা প্রোবিতভর্তৃকা হৃতরাং 'ধৃতক- 
বেশি । 
+ বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে” [১ম খণ্ড ধর্থ পরিচ্ছেদ ] বুক্ষারূঢা জীকে ধখন 
“সংখা জনতার সন্মুরর্কন্ঠনী করিয়াছেন, তখন তাহাকে বৃক্ষের 'ঘনশাখা পল্লব 
স্জদিয়া ঠাকিয়া ফেলিয়াছেন ! এখানেও কাবর উদ্দেশ্ঠ লারীর লজ্জানিবারণ ! 


২৯৯, নায়িকার দেহ-সৌন্দর্ধ্য । ৬৭ 


জার মত সমাজান্ুমোদিত পরিচ্ছদে আবৃতদেহা। তথাপি কবি 
বলিয়াছেন_-কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও -বানুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। 
ন্ধদেশ একেবারে অৃশ্ত, বাছুযুগের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা 
াইতেছিল 1” 

হেইভীর কেশ বিলাতী রুচি অনুসারে ঈতের কেশের স্তায় স্বরণবর্ণ, 
টহা কপালকুগুলার কেশের স্তায় চরণচুন্বী, কিন্তু বেশীবন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে 
ম্বিত। 
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কপালকুগুলার অবেণীসন্বদ্ধ কুন্তলকলাপ প্রক্ৃতিদৃহিতার উপযোগী । 

হুন্দরীকুলের কেশের আকর্ষণে (বৈজ্ঞানিকের কৈশিক আকর্ষণ 
হে!) প্রস্ততপ্রসঙ্গ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহাতে 
াশ্র্যাই বাকি? কবি বলিয়াছেন_- 

*. এই সকজ উদ্ধৃত বাক্যের ঘট! দেখিয়া কেহ যেন টাবিয়া না বসেন যে, 
স্বিমচন্দের মানসী সৃষ্টি কগালকুগুলার চুল ধার-করা” অর্থাৎ গরচুলা -মান্ ! 


শা 


৬৮ কপালকুগুলা-তত্ব ৷ ্ 


- ওত 055555 0721019 10009211205 570570915 
00 358৮ বারও ৩ 10) 2 500215 00207 
[ £%০ 82০ ০/ 274 794 ] 
এক্ষণে কপালকুগুলার বহিহসৌনদর্ধয ছাড়িয়া তাহার অন্তঃসৌনদধ্যের 
বিশ্লেষণ করিব, ইংরেজ কবি স্পেন্সারের ভাষায় “0016 1775210 
9০৪০৮ 061০7 115০] উঠার প্রদর্শন করিব। বৈষ্ব কৰির 
কথার, “এহে৷ বাহা আগে কহ আর 1 


নায়িকার চরিত্রবিশ্লেষণ। 
€/* ) আদিম মানবংপ্রক্কতির উপাদান! 


০০. প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানব-গ্রক্কতিতে ছুর্দম.. কৌতূহল 
পরায়ণতা, বিস্ময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি স্বভাবজ বৃদি 
থাকে । কপালকুগুলার চরিত্রে এ সকল বৃত্তি ত আছেই, তৎসঙগে 
অকৃত্রিম সরলতা থাকিয়া! তাহাকে প্রন্কৃত প্রক্কৃতিদুহিতায় পরিণত 
করিস়্াছে। প্রথমে, এই স্বভাবজ বৃত্তিগুলি তাহার চরিত্রে কি ভা 
বর্তমান, তাহার আলোচনা করিয়া, পরে তাহার চরিত্রের অন্তনিহিত 
উৎকৃষ্টতর গুণাবলির পরিচয় দিব। 
১ম খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে কপালকুগুলা৷ অপরিচিত যুবা পুরুষ নব 
কুমারকে দেখিয়া! কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় করিলেন না, স্বচ্ছনে 
শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন । জোকসমাজে মিশিলে € 
লজ্জাশিক্ষা হয়, যে লজ্জাশীলতা শকুস্তলার প্রকৃতিকে রমণীয় করিয়াছিল 
কপালকুগ্ডলার চির তাহার চি্ছমাত্র নাই । অপরিচিত পুরুষের সহি 
- আমীদের সমাজে এরূপ বাক্যালাপ দোষাবহ-_বিশেষভঃ যুবকবুবতী 


সি 
রা নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৬৯ 

পক্ষে; এমন কি প্রাচীন সমান্গের চিত্রেও সেই দোষ পরিহার করিবার 
মানসে কাঁলিদাসকে শকুস্তলার যুগলসথী কল্পনা করিতে হইক্সাছে। 
নিরাপ্ডার স্তার় কপালকুগুলার এই ব্যবহার তাহার অসামান্ত সরলতা ও 
সমাজনিয়মানভিজ্ঞতাঁর € 01001:917010091157 ) নিদর্শন 1 সরলতার 
জন্যই এই সক্কোচসাধ্বস-হীনতা ; ইহা, প্রগল্ভতা, ব্যাপকতা বাঁ বেহাক়্ামি 
নহে। নারীর ভূষণ যে লজ্জা, তাহার অভাবেও নায়িকাচরিত্রের মাধুধ্য- 
সৌকুমাধ্য নষ্ট হয় নাই, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ও শেকৃস্পীয়ারের লিপি- 
চাতুর্ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

এই প্রথম-সাক্ষাতে নায়ক-নায়িকা “বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া 
রহিলেন। কিন্তু ইহা «এ চাহে উহার পানে, চিতহার! ছইজনে, বাক্য 
নাহি সরে রে,--এবংবিধ অবস্থা নহে। ইহা চারিচক্ষুঃর চোরা চাহনিতে 
প্রথম প্রেমোন্মেষের স্থচনা নহে । স্থতরাং এ চাহনিতে ( শকুস্তলার বা 
শ্রীরাধার স্তায় ) লজ্জাসঙ্কোচ নাই। ইহা! বিস্ময়জনিত ) মির্যাপ্ডার ন্যায় 
কপালকুগুলাও বিরলমন্ুষ্য প্রদেশে এই নবীন আগন্থককে বিশ্মযপূ্ণ,ও 
প্রশংসমান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, ইহাই কবির তাৎপর্য । কৌতুহল 
ও বিশ্বয় এরূপ আদিম মানব-প্রক্কতির পক্ষে শ্বাভাবিক। 

আর একটি দৃষ্তে ( পরবর্তী পরিচ্ছেদে ) নবকুমার যখন কাপালিকের 
পম্চাৎ পশ্চাৎ নীত হইতেছেন, তখন “অকম্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে 
কাহার কোমল করস্পর্শ হইল ।” অসক্কোচে পুরুষের গা্ম্পর্শ, এই 
্বিধাশূন্ঠতাও “যোড়শীঃর সরলতা ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় । 

'নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া. আছে। 
নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাকাম্বু্তি নিষেধ করিতেছে ।” আমরাও 
বুঝিলাম, রমণী গুধু সরলা নহেন, পরস্ধ বুদ্ধিঃভী। জীবনসংগ্রামের 
সক্তবর্ষে না আসিয়াও তাহার ধীশক্তি স্র্তিলাভ করিয়াছে! নবকুমাবর" 


পোপ 


৭ কপালকুগুলা-তত্ব। 


সম্বন্ধে কাপালিকের নিষ্ঠুর উদ্দেস্ত বিষয়ে কপালকুগুলার স্পজ্ঞানও 
তাহার বুদ্ধির পরিচায়ক | “নরমাংস নহিলে তান্তরিকের পুজা হয় নাঁ, 
ভুমিকি জান না?” কাপাপিকের খড় স্থানাস্তরিত করিয়া রাখাও 
প্রতাৎপন্নমতিত্থের পরিচায়ক । পরস্থ নবকুমারকে আসন্ন বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করিতে তিনি যে যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তৎসমস্তই তীহার 
সাহস ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন । আবার অপরিচিত বুবককে অধিকারীর 
আশ্রয়ে আনয়ন যেমন একদিকে তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তেমনি 
অন্যদিকে ইহাও সপ্রমাণ করে যে, "পাছে লোকে কিছু বলে, তদ্বিষয়ে 


দ্বিধাবোধ তাহার প্রক্কৃতিতে নাই। অর্থাৎ তিনি সমাজনিয়মানভিজ্ঞা । ' 


ইহার পরে অধিকারীর সহিত কপালকুগ্লার যে কথোপকথন হইল, 
[১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ] তাহাতে বুঝা যায়, কপালকুগ্ুলা সমাজের 
আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করিয়া অভিজ্ঞা ন! হইলেও, 


অধিকারীর মুখে শুনিরা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন। যুবতীর যুবা ' 


পুরুষের সঙ্গে অন্ত্র গমন দৌধাবহ, ইহা তিনি অধিকারীর মুখে 
শুনিয়াছেন। কাপালিকের হস্তে কি অত্যাচারের আশঙ্কা, তাহাও 
অধিকারীর মুখে শুনিয়া “কিছু বুঝিল না, তবে তাহার: বড় ভয় হইল।” 
মির্যাপ্ডা বোধ হয় ক্যালিব্যানের দুর্ব্যবহারে ইহা অপেক্ষা স্পইজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন। অধিকারীর সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝা! যায়, কপালকুগডলা 
বিবাহ কি পদীর্থ কুঝিতেন না; মির্যাণ্ডা ও শকুস্তলার তুলনায় তিনি 
সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা | “বিবাহ, এই 


কথাটি কপালকুসুলা' অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে 


লাগিলেন, “বিবাহের নু ত তোমাদিগের সুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু 
কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না । কি করিতে হইবে ?৮-.--*অধিকারী 
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বুঝিলেন।, [ ১ম থণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ]1* এ সকল বিষয়ে নিঃসস্কোচে 
পিতৃকল্প অধিকারীর সহিত আলোচনা করাতেও তাহার অসামান্ত সরলতা 
ও সমাজনিয়মানভিজ্ততার পরিচর পাওয়া যার়। মির্যাগডার চরিত্রেও 
অনুরূপ অবস্থায় এইরূপ সরলতা দেখা যায় । কেন না উভয়েই সমাজ 
হইতে দূরে বাস করিতেন, সমাজে বাস করিলে যে লঙ্জাসক্কোচ-শিক্ষা 
হয়, তাহা তাভাদিগের হয় নাই। পক্ষান্তরে আশ্রমে বাস করিলেও 
শকুন্তলা একেবারে সমাজ-নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং এরূপ 
স্থলে তাহার চরিত্রে লজ্জাজড়তা দেখা বায়। 

স্বামীর সহিত পতিগুহে যাইবার পথে ! ২য় থণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ | 
“পাস্থনিবাসে? যখন মতিবিবি তাহাকে "অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন”, 
তখন কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিত ।” এই বিন্বয় প্রস্কতিদুহিতার পক্ষে 
স্বাভাবিক । “মতিবিবি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কারাদি মুক্ত করিয়া একে 
একে কপালকুগুলাকে পরাইতে লাগিলেন । কপালকুগুলা কিছু বলিলেন 
না” নবফুমার অলঙ্কার-গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি করালেন, কপালকুগুলা 
করিলেন না । এই ভুফীস্তাব স্ত্রীজাতির অলঙ্কারপ্রীতির পরিচয় নহে, 
ইহা তাহার অসামান্য সরলতা ও সামাজিক আচারজ্ঞানের অভাবের 
পুরিচ্য়। স্লেহময় অধিকারী যখন তাহার কাপড়ে অর্থ বাধিয়া দিয়া- 
ছিলেন, তখন তিনি যেমন দ্বধাশৃন্তা, অপরিচিতার নিকট দানগ্রহণ 
করিতেও তিনি সেইরূপ দ্বিধাশূন্তা ! কেন না এরূপ দাঁলগ্রহণে যে 


*. জর্জ একিয়টের এপি বিবাহ-স্দ্ধে এইরূপ রা জ্ঞান ৷ ছিল। 
শ১০0৯ 00907695092 ৯৪১$--এপির এভ বাক্য তাহার সরলতা ও 
সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয়। এপিও নিঃসক্ষোচে স্থেহময়্ পালক-পিতার 
সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিয়াছে। তবে সে গায় কি পদার্থ তাহা বুঝিত 


এবং প্রণয়েও পাউীয়াছিল । কপালকুগুলা “ও রস বঞ্চিত" । এ 


ণহ কপালকুগুলা-তত্ব। রা 
নিজেকে খাটো করা হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন না । স্বামীর সণক্ষে। * 
মতিবিবি যখন তাহার মুখ দেখিতেছিলেন, তখন তাহার কুলবধূচিত লজ্জা | 
হইল না। ইহাও পূর্বোক্ত কারণে । ১. 

(পরপরিচ্ছেদে) 'শিবিকারোহণে” যাইতে যাইতে বখন তিনি 
ভিক্ষুকের মুখে শুনিলেন গহনা পাইলে সে সন্ধষ্ট হয়, তখন তিনি “অকপট- 
হৃদয়ে কৌটামমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন!” গহনা 
পাইয়াই ভিক্ষুক দৌড়িল কেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 
এখানেও তাহার অসামান্ত সরলতার পরিচয়, ইহা নির্কৃদ্ধিতা ব 
অমিতবারিতা নহে । (তিনি অলঙ্কাররাশির মূল্য জানিতেন না।) 

লোকালয়ে বাস কৃরিয়া তাহার কোন মানসিক পরিবর্তন হইয়াছিল 
কিনা, জানিতে কৌতূহল হয়। ২য় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে ( “অবরোধে” ) 
ও ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে ('শয়নাগারে?) শ্েহময়ী লনন্দা শ্তামার 
সহিত তাহার ষে কথোপকথন হইস্জাছিল, তৎপাঠে সে কৌতুহল চরিতার্থ 
হয়। আমরা পাঠকবর্গকে পরিচ্ছেদ দুইটা পাঠ করিতে অন্গরোধ করি। 
প্রথমটিতে দেখি, যোগিনী যোগিনীই আছেন ) পর্বের স্ায় এখনও তিনি 
সেই সরল! সংগারানভিজ্ঞা বনবালা । এখনও পূর্বের স্ায় “সমুদ্রতীরে 
সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই তীহার সুখ জন্মে । বুঝা গেল, 
লোকালয়ে বাস করিয়াও এখনও পর্ধান্ত তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন 
হয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, শকুন্তলার স্তায় প্রকৃতির সহিত 
একাত্মতা কপালকুগুলার বেলার স্পষ্টভাবে বণিত হয় নাই ; কিন্তু এই 
“বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই সুখ জন্মে” বাক্যে বুঝা যায় তাহার 
অন্তঃপ্রকৃতির উপর বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব কত গভীরভাবে মুদ্রিত । 
আদিম-মানবপ্রক্কতির স্াবীনতাপ্রিয়তাও এখনও অক্ষুঞ্জ আছে । 

লাশ 
». ৪র্থ খণ্ডের প্রারভ্তে কিন্ত দেখা যায়, তাহার প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ 


নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ । হত 


পরিবর্তন হইয়াছে । বাহ্দৃত্তে এখন তিনি “আলুলায়িতকুস্তলা ভূষণহীনা" 
কপালকুগুলা নহেন, স্পর্শমণির সাহায্যে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে ; 
আবার শ্তামার সাহচর্য 'ও সাহায্যে কেশবেশেরই যে কেবল পারিপাট্য 
হইয়াছে, তাহ। নহে, কিঞ্চিৎ সংসারজ্ঞানও জন্মিয়াছে। তিনি শ্যামার, 
দুঃখ বুঝেন, শ্যামার ছুঃথে ছুঃখবোধ করেন। ভুমি কি যনে কবিয়াছ 
যে আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব? এই প্রশ্নে বুঝা 
যায়, তিনি সমাজের নিয়ম (007:911007) ) জানিয়াছেন, অথচ 
তাহার উপর তাহার আস্থ! নাই। পূর্বের ন্যায় এখনও তিনি 'পাছে 
লোকে কিছু বলে”, এই ভয়ে ভীতা নহেন। এ সম্বন্ধে তীহার 
কথা, “মন্দলোকে মন্দ বলিলেই আমি তাতে মন্দ হইব না।, তিনি 
সমাজে থাকিয়া পদ্মপত্রের জলের মৃত টলটল করিতেছেন, একেবারে 
সামাজিক বিধিনিষেধে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি লোক- 
টার লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া বনে একাকিনী ওঁষধ তুলিতে যাইতে 
উদ্ভত। এ সম্বন্ধে তিনি শ্তামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর অসন্তোষের 
ভয়ও করিলেন না। “যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে 
কদাপি বিবাহ করিতাম না'--এই বাক্য, তীহার স্বাধীন বন্তপ্রকতি 
এখনও অবিকৃত রহিয়াছে, বুঝা যায়। (পরিচ্ছেদের শীর্ষে "রাধিকার 
বেড়ী ভাঙ্গ' ছত্রটিও তীহার স্বাধীনতাপ্রিয়তার ইঙ্গিত করে। ইহা! 
প্রকৃতিদুহিতার চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত।) 

্ আবার স্বামীর প্রতি 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা, স্বচক্ষে 
দেখিয়া যাও, এই গর্ধিত বচনে একদিকে যেমন তেজস্থিতা ও 
শুচিতা প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক আচার-নিয়ম 
স্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় 1) হিজলীর জঙ্গলে স্ত্রীজাতির 
সীতা ভিত ও ক্র ০. ২০০,১২৩ 


€ 


৭৪ কপালকুগুলা-তত্। ৯ 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে। অথচ তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
বিধিনিষেধের গণ্ভী অতিক্রম করিতে অকুষ্ঠিতা ; ইহাতে বুঝা যায় 
তাহার পৃর্ব-প্রক্ৃতি প্রায় অপরিবর্তিতই আছে! এখনও তিনি রাভ্রিতে 
বনে বনে ভ্রমণ ভালবাসেন, তাহাতে কিছু দৃষ; আছে, স্বীকার করেন না । 
তিনি স্বামীর “নিষেধ সন্তেও বখন যেখানে ইচ্ছা, দেখানে একাকিনী 
যাইতেন; যাহার তাহার সহিত বথেচ্ছ আচরণ করিতেন) অধিকন্ত 
তীহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে বনভ্রমণ করিতেন। | ৪র্থ খণ্ড ৫ম 
পরিচ্ছেদ ।) এ সকল স্থলে প্রকৃতিদুহিতার স্বাধীনতাপ্রিয়তাঃ এক- 
গুঁয়েমি প্রভৃতি বৃত্তির৪ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত স্বাধীনতা প্রিক়্তা 
সন্্েও তাহার স্বাভাবিক শুচিতা অব্যাহত । 

গ্রন্থের সমগ্র চতুর্থ খণ্ডটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । কেন না এই অংশ 
হইতে বুঝা যায়, বছুদিন মনুষ্যসমাজে বাস করিয়া তাহার প্রক্কৃতি কি 
পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং কি পরিমাণে অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 
হয়ত কাপালিকের পুনরাবিভ্ভাবে তাহার পুৰ্ধ প্রকৃতির পুনঃগ্রতিষ্ঠা এবং 
ঘটনাচক্রে অকালে জীবনাবসান না হইলে পরিবর্তন আরও অধিকদূর 
প্রমারিত হইত । 

এই খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে কপালকুগুলা "নিবিড় বনমধ্যে আলো” 
দেখিলেন; তিনি প্পুর্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভত্মহীনা, অথচ 
কৌতৃহলময়ী” আলো দেখিয়া তিনি 'ভীতা হইবেন কি প্রকুললিতা 
হইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না?” আবার ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
তিনি বখন পুরুষবেশীর সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ স্থির করিলেন, তখন 
তত্রস্ন্ধে গ্রন্থকার ,বলিয়াছেন, “তিনি কৌতুহলপরবশা রমণীর ন্যায় 
সিদ্ধান্ত করিলেন, ঠীমকাত্তরূপরাশি-দর্শনলোলুপ যুবতীর স্তর সিদ্ধাস্ত 
বিলিন , এই কৌতহল সকল রূমনীতে, এমন কি সকণ মানবে, 


£ 
নায়িকার চরিত্র-বিশ্রেষণ। ৭৫ 


বর্তমান থাকিলেও, আদনম-মানবপ্রক্কতিতে অধিক পরিমাণে থাকে । 
পুরুষবেশীর “কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুগুলার ভীতিসঞ্চার হইল । কপাল- 
কুগুলা নয়ন-পল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন ও সত্বর উত্তরদানে সমর্থ হইলেন 
না। এ সকলের কারণ গ্রন্থকার নিজেই নির্দেশ করিয়াছেন £--“এখন 
কপালকুগুলা কতকদুর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন। পূর্ব্বের 
সে সাহস ও সষ্কোচহীনত এক্ষণে অবাহত নাই। “অজ্ঞাত রাত্রিচর 
পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা 
কোন উত্তর তাহার দুখ হইতে বাহির হইজ না। এ স্থলেও উহার 
প্রক্কৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন গ্রতীয়মান। যাহা হউক, এই বাকৃশক্তিলোপ 
অল্নক্ষণের জন্ত ; 'সহসা কপালকুগুলা বাকৃশক্তি পুনঃগ্রাপ্ত হইলেন ।” 
প্রিরুষবেশী তাহার হস্তধারণ করিলে, “কপালকুণলা অতিক্রোধে 
হস্তুক্ত কারয়া লইদেন।” এখন সমাজে থাকিরা তিনি পরপুরুষের 
এরূপ আচরণ দুষ্ত, তাহা বুবিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাহার “উদ্বেগ” ও 
“ভয়” সধ্ারিত হওরাও তাহার লোকালয়ে বাসের ফল, তিনি এখন স্মাজে 
থাকিয়া মানবন্কৃত অত্যাচার পাপাচার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন! 
অথচ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রান্রিকাণে নির্জনে 
অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে আবধেয়, ইহা ভাবিয়া তাহার 
সঙ্কোচ জন্মে নাই ১ তদ্বিষয়ে, তাহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের 
উদ্দেস্ত দৃষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই। পুরুষে পুরুষে বা 
স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাতের 
উত্তয়েরই সেইরূপ আধিকার উচিত বলিয়া তাহার বোধ ছিল।, অর্থাৎ 
তিনি সমাজের বিধিনিষেধ জানিতেন, কিন্তু মানিত্রেন না। অপরদিকে, 


পুরুষবেশীর সহিত 'নাক্ষাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল জন্মিবে, তত্সম্বন্ধে বিতক 
২ টি ০ রনির রনী লক 





ব্ভ কপালকুগুলা-তত্ব । টা 

সপ্তম পরিচ্ছেদে লুৎফউন্লিসা যখন নিজ পুরুষবেশধারণের কারণ 
নির্দেশ করিলেন £__“তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভি- 
প্রায়ে, তখন কপালকুগুল! চিন্তা করিতে লাগিলেন । লুৎফউন্নিস 
পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিলে কি প্রকারে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে 
পারে, তাহা তাহার সরল ও নিক্ল প্রকৃতিতে বোধগম্য হইল না। 
তিনি সপত্রীর কি উপকার করিতে পারেন, তাহা যতক্ষণ সপত্বী খোলসা 
করিয়! না বলিলেন, ততক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না । তাহার পর সপত্রী 
যখন স্বামিত্যাগের পরিবর্তে অট্রালিকা দাপ দাসী দিতে চাহিলেন, তিনি 
তাহার মর্ম বুঝিলেন না। সপত্বী বিদায়কালে তাহাকে পূর্বপ্রদত্ব 
অলঙ্কাররাশির স্তায় 'বহুধনে ক্রীত অন্ধুরীয়” উপহার দিলেন, তখনও 
তিনি (সপত্ীর দান জানিয়াও) পূর্বের গ্তায় তাহ! অবিচলিতচিত্তে 
গ্রহণ করিলেন। এসমস্তই তাহার অকৃত্রিম সরলতার নিদর্শন। 

শেষ দৃশ্যে বখন নবকুমার জানিতে চাহিলেন_-একবার বল ষে 
তুমি অবিশ্বীসিনী নও তখন অবশ্য তিনি নবকুমারের অসম যন্ত্রণার 
কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, লুৎফউন্নিসার কথাগুলি অবস্থই তীহার মনে 
পড়িয়াছিল ২__"আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া 
দ্রিতাম। [৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ । ] তদুভ্তরে তিনি মৃদুত্বরে কহিলেন, | 
“তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই” এবং ক্ষণপরে অন্লকথায় পন্মাবতীঘাটিত ব্যাপার ৰ 
বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন__“আমি অবিশ্বাসিনী নহি ৮. এ অবস্থায় সাধারণ 
নারীর মত তাহার ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান, অপমানজ্ঞান, আহত; 
আত্মসন্মান প্রভৃতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না ) 

(৭০) করুণা। 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানবপ্ররুতির মূল উপাদান কৌতু- 

তল পা পতি বতি ছারা রমলীর রমণীয়ত্ব সম্পাদিত হয় না । 


নাক্িক্টার চরিত্র-বিশ্লেষণ। গ্৭ 


/ ব্মণীয় রমণীতে আমরা দেহের সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের কোষলতা ইত্যাদি 
আশা করি। কপালকুগুলার দেহের সৌন্দর্যের কথা বলিয়াছি, তাহার 
সরলতার কথাও বলিলাম। কিন্তু এই অকৃত্রিম সরলতা ই তাহার সর্ববোৎ- 
রুষ্ট গুণ নহে। তীহার প্রকৃতিগত করুণা তাহার চরিত্রের প্রধান 
গৌরব । *) জনবিরল গ্রদেশেই হউক আর লোকাঁলয়েই হউক, যখনই 
তাহার করুণা-গ্রকাশের অবসর আসিগ্সাছে, তখনই তিনি স্বতঃ উৎসারিত 
করুণা-প্রবাহে পাঠকহৃদয় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এই গুণাতি- 
শধ্যের আকুপুর্রিক পরিচয় দিব। 

আমরা যখন কপালকুগুলার প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তখন তিনি অপরি- 
চিত পুরুষ নবকুমারকে দেখির! স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর 
স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে স্যস্ত করিয়া রাখিলেন।-*নবকুমারের দৃষ্টি চম- 
কিত লোকের দৃষ্টির নায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু 
তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল। এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে 
চাহিয়া রছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি 
অতি মৃছ্ত্বরে কহিলেন, “পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?৮..রমণী কোন 
উত্তর না পাইয়া কহিলেন, “আইস 1” এই বলিয়া তরুণী চলিল; “পদ- 
ক্ষেপ লক্ষ্য হয় না । বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় 
ধীরে ধীরে অলক্ষ্যপাদবিক্ষেপে চলিল ৮ [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ] 
পূর্বে বলিয়াছি কৌতূহল ও বিস্ময় আদিম-মানবপ্রক্কতিতে পূর্ণমাত্রায় 
বিগ্কমান। কিন্ত এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কপালকুগুলার করুণা, কৌতু-. 
হন ও বিশ্তয়কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তীহার দৃষ্টিতে “বিশেষ উদ্বেগ 
প্রকাশ হইতেছিল+, ইহাই তাহার প্রমাণ। এই দৃপ্তে তাহার বাক্যে ও 





* রূসোর মতে দয়া আদিম-মানব-প্রকৃতির স্বত:সিদ্ধ বন্দ, ইহা নারীক্াতির 
বিশিষ্টুতা নহে! * / 


৫ 


৭৮ কপালকুওলা-ত'য । ্ 


কার্ধো সরলতার সঙ্গে সঙ্গে নারীহৃদয়ের কোমলতা, পরছ্ঃখকাতরতা, 
করুণা ও তজ্জনিত পরোপচিকীর্যা-প্রবুত্তির প্ররুষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
তিনি দিগ্ত্রান্ত পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া দিতে বাণ্রা। অথচ ইহ! 
কেবল করুণার প্রবর্ভনায়, অন্তান্ত কবে যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সঞ্চার 
হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহার কোন লক্ষণ নাই । 


4. অদুর-ভবিষ্যতে কপালকুগুল! নবকুষ্ারকে ইভা অপেক্ষা শতগুণে 


+ ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, উল্লিখিত ঘটনা তাহার 


€01918৫০ ) শচনামাত্র 

পরবর্তী পরিচ্ছেদে নবকুমার যখন কাপাঁিকের পম্চাৎ পশ্চাৎ, বধার্থ 
নীত হইতেছেন, তখন তাহার উদ্ধারার্৫থ কপালকুণ্ডলা পশ্চাৎ হইতে 
তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিগ্া ও মুখে অঙ্গুলি দিয়! বাকাক্ষপ্তি নিষেধ করিয়া, 
মৃদম্বরে বলিল “কোথা যাইতেছ ? যাই না। ফিরিয়া যাও__পলায়ন 
কর।” ইহাতে ফল হইল না দেখিয়া সে “তীরের তুলা বেগে * তাহার 
পার দিয়া গমনকালে তাহার কর্ণে বলিয়া গেল, “এখনও পলাও | নর- 
মাংস নহিলে তান্ত্রিকের পুজ| হয় না, তুমি কি জান না?” 

অনস্কোচে পুরুষের গাত্রম্পর্শ কেবল ষে তাহার সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার 


». পদক্ষেপ লক্ষা হয় না 'বসন্তক্ষালে সঞ্চালিত মেখের ন্যায় ধীরে ধীরে” 
“তীরের তুলা বেগে গমন” উত্যাদি বাক্য ওয়ার্ডমওয়ার্থ-বণিত প্রক্কতি-ছুছিতান্স 
কথ! ্মরণ করাইয়া দেয় 
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নায়িলীর চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৭৯ 


: ফল, তাহা নহে, এই কাধ্য তাহার সর্বাতিশাক্রিনী করুণারও প্রমাণ । 
বিপন্নের বিপছুদ্ধাবের জন্য তাহার পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায় 
নবকুমার টি কিং বির কপালকুগুলা তাহাকে পুনঃ 

পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেও নবকুমার আত্মরক্ষার উপার করিতে পারি- 
লেন না। তাহার পর, কাপাপিক যখন বলিদানে উদ্যত, তখন "খায় 
খড়গ রাখিয়াজিল, তথায় খড় পাইল না!” উহ্াও বিপদ্বারিণী মায়ের 
বিপদ্বারিণী মেয়ের উপযুক্ত কাধ্য। তাহার পর কপালকুগুলা 
কাপালিকের অনুপস্থিতির স্ুবোগে নবকুনারের সম্মুখে খঙ্াহস্তা কিন্ত 
অভয়ামূত্তিতে দশন দিলেন, খড়গদ্বারা তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং 
অধিকারীর নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিপগ্নের প্রাণরক্ষা করিতে 
প্রার্থনা করিলেন। [ষষ্ঠ ও ৮ম পরিচ্ছেদ।] তিনি কাপালিকের 
একাস্ত বাধ্য হইলেও এক্ষেত্রে অবাধ্যতা দেখাইলেন, খড়গ চুরি ও 
প্রবঞ্চনা করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না, কাপালিকের ক্রোধে 
নিজের যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা! অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া, 
পরের প্রাণরক্ষা করিলেন: গ্রন্থকার পরে বলিয়াছেন, “কালিকার 
পৃজাতুমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাহার পরছুঃখ-ছুঃবিতর্ব 
হৃদয়ে সহিত ন1।” [ ঘর্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ] এক্ষেত্রে তাহার করুণা 
তাহার প্রগাঢ় ভবানীভক্তিকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অথচ মির্যাওা,_ 
বা শরীক পুরাণে বনিত মিডিয়া বা এরির্যাডনির স্তায় তিনি গ্রাবল 
প্রেমের প্রভাবে নায়কের প্রাণরক্ষার জন্ত চেষ্টিত হয়েন নাই। এই 
পরোপচিকীর্া অবিমিশ্র করুণা-প্রস্থত। এই মোহিনী মৃস্তিতি যেন 
কবি বিহবারীলালের 'করুণা-হুন্দরী” ও 'সুরধীলা/মৃত্তি একাধারে 
বিরাজিত। . * 


৮০ কপালকুণগ্ডলা-ত। ১ 


“যেন দেববাল৷ কৃপাক়্ নামিয়ে অবনীতলে ।” 

“কিবা অমায়িক বদনমণওল, 

কিবা অমায়িক বাসনা সকল, 

কিবা অমায়িক নয়নগতি, 

কিবা অমায়িক সরল মতি 

আবার ৮ম পরিচ্ছেদে অধিকা'রীর সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইতে 

জানা যায়, কাপালিকের নিডুরতার পরিচয় পাইয়াও কপালকুগ্ডলা 
কাপালিককে তাগ করিয়৷ যাইতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিতেছেন, তিনি 


বলিতেছেন, 'তীহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সবিতেছে না। ) 
তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন, এই মমতা ও ৰা 


কুতত্ঞতা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার প্রকৃতি কত কোমল। নিষ্ঠুর 
কাপালিককেও ছাড়িয়া, যাইতে বাহার মন সরে না, তাঁহার ম্লেহময় 
অধিকারীকে ছাড়িয়া বাইতে যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহ সহজেই 
অনুমান করা যায়। তিখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কগালকুগ্ডলা 
কাদিতে লাগ্রিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাহার একমাত্র সুহৃদ মে বিদায় 
হইতেছে. [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ।] এই বিদায়দৃশ্ত শকুস্তলার 
বিদায়দৃশ্তের স্তায় সবিস্তারে বণিত না হইলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা! যার, 
কপালকুগুলার হৃদয় কত কোমল, তাঁহার মায়া-মমতা কত গভীর । 
প্রথম খণ্ডে কপালকুগুলার কুমারীজীবন শেষ হইয়া বিবাহিত-জীবনের 
কেবল সুচনা হইয়াছে । জীবনের এই ভাগে তাহার করুণা কত গতীর, 
তাহা দেখিলাম। স্বামীর সহিত পতিগৃহ-গমনকালে তিনি ভিক্ষুককে 
তাহার প্রার্থনামত অলঙ্কাররাশি প্রদান করিলেন। [২য় থণ্ড ৪র্থ 
পরিচ্ছেদ ]1 বদিও গরলা বনবালা অলঙ্কারের মূল্য জানিতেন না, তথাপি 
* গহন! পাইলে ভিক্ষুক রন্থষ্ট হয়, তাহার এ কথা শুনিয়া তিনি ষে "অকপট- 


নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ১ 







হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন, ইহাতে 
তাহার দয়া ও উদ্বারতা প্রকাশ পাইতেছে। লোকালয়ে বাসকালে 
তীহার মনের অন্ পরিবর্তন হইলেও দয়াবৃত্তি অবিকৃত থাকিবে, এই 
মান্য ঘটনা তাহারই (1)91009 ) স্চনামাত্র 1 

এই অবিক্কৃত দয়াবৃত্তির প্রমাণ “এক বৎসরের অধিক কাল লোকালয়ে 
৷ বাদের পর ৪র্ঘ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ প্রদত্ত হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদে 
বর্ণিত ননদভাজের কথোপকথন হইতে তাহার পূর্বের ন্যায় করুণা, 
সমবেদনা ও পরোপচিকীর্ষাপ্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় যাওয়া যায়। তিনি 
স্নেহময়ী ননন্দাকে স্বামি-সৌভাগ্যবতী করিবাগ উদ্দেশ্তে লোকনিন্দা 
অগ্রাহথ করিয়া একাকিনী রাত্রিকালে বনে গুঁষধ আহরণ করিতে যাইতে 
ক্কৃতনিশ্ঠর। এ সম্বন্ধে তিনি শ্তামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর 
অসন্তোষের ভয়ও করিলেন না। স্বামী বাধা দিতে আসিলে তাহার মন্ঃ- 
কষ্টের আশঙ্কা অগ্াহ করিয়া অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন, তুমি পরের 
উপকারে বিশ্ব করিও না।” ধরিতে গেলে, এই করুণা-প্রণোদিত 
কাটধাই তাহার ভবিষ্যৎ বিষম পরিণামের উৎপত্তি! 

তাহার এই অবিকৃত দয়াবৃত্তির আর একটি পরিচয় তাহার সপত্ী 
পল্মাবতীর প্রতি বাবহাঁর। সপ্রী তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া অবশেষে 
যথন স্বামী ত্যাগ করিতে বলিলেন, তখন তিনি কিয়ৎকাল চিন্তার পর 
অপ্লানবদনে বলিলেন, “আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? 
তোমার মানস সিদ্ধ হউক--কাঁলি হইতে বিদ্রকারিপীর কোন সংবাদ 
পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব” [ ৪র্থ খণ্ড 
'ম পরিচ্ছেদ।] ইহাতে যেমন তাঁহার সরলতা প্রকাশিত, তেমনি 
পরদিকে তাহার করুণা, সমবেদনা, পরোপচিকীর্ প্রবৃত্তি পরি-ফুট 1৮ 


ধার দুঃখ দূর ক্রিবাহু নু টার মুগ, তে হি? সেইবপ 


নিন 7 ৬ বা”, ২০ এ 
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্হ কপালকুগুল!-তাত্ব। রর 


আগ্রহ, তবে অপরিচিতার জন্ত আগ্রহ অবশ ততটা তীত্র নহে। ননন্দা 
স্তামার ছুঃখ দূর করিবার প্রয়াস ভবিষ্যতে সপত্বীর ছংখ দূর করিবার 
প্রয়াসের (01109০) সুচনা! । (তিনি কেন এই প্রস্তাব-শ্রবণে “অনেক- 
ক্গণ কথ! কহিলেন না” তাহা পরে বুঝাইব।) 

র্ঘ খণ্ডের ঈম পরিচ্ছেদে অঙ্কিত শেষদৃশ্তে যখন কপালকুগ্লা 
স্বামীর অবস্থাদর্শনে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন “ভয় পাইতেছ ?” “তবে 
কাপিতেছ কেন?” “কাদিবে কেন?” তখনও তাহার নারীহৃদয় 
করুণায়, সমবেদনায় কাতর। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, “যখন রমণী 
পরছুঃখে গিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকঠে সে স্বর সম্ভবে।” 
আসন্নমরণা করুণাময়ী তখনও অন্যের ছঃখে কাতর, অন্থের দুঃখ দূর 
করিতে ব্যগ্র। আবার সেই ব্যগ্রতাবশতঃই, অর্থাৎ নবকুমারের মুখে 
সাহার অসহ্‌ যাতনার কারণ অবগত হইয়া সেই যন্ত্রণা দূর করিবার 
জন্তই, তিনি স্বামীকে লুৎফউদ্নিসা-ঘটিত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন--ন্িজ 
নির্দোধিতা সপ্রমাণ করিবার কুলবধূচিত আবেগবশে নহে । শেষ দৃষ্তেও 
সেই করুণার প্রঅবণ উৎসারিত । 

কপালকুগুলার প্রথম-দর্শনেই আমর! তাহার করুণার পরিচয় পাই ; 
নবকুমার সেই করুণার পাত্র, ইহাও দেখিতে পাই । শেষদর্শনেও তাহার 
শেষ কথা, তাহার হৃদয়ের শেষ স্পন্দন, নবকুমারের প্রতি করুণাস় 
অনুপ্রাণিত । এই অপূর্ব নারীচরিত্রে বরাবর যেন এক করুণাধারা 
প্রবাহিত । 

(৬* ) প্রণয়, পত্ঠীভাব ও মাতৃভাবের অভাব । 

আমরা দেখিলাম, কপালকুগুলার হৃদয়-সমুদ্র করুণাসুধায় কাঁণায় 

কাণায় পর ইহা! তাহার চরিত্রের অপূর্ব মাধুর্যবিধান করিয়াছে । কিন্তু 


নিক রিদ্বুল বরা রারলাানান্ররান ররর ০ ০ হাসা পা বল 


নায়িকা? চরিব্র-বিশ্লেষণ। ৮৩ 


খ্যায়িকাঁর পুক্বব্তী পুর্গেশনন্দিনী” ও পরবর্তী “মৃণালিনী”তে অঙ্কিত 
য়েষা ও মনোরমার চরিত্রেও করুণার সমাবেশ দেখা বায়। কপাল- 
গুলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা দুইটি বিষয়ে--(১) তীহার গভীর ধর্মমভাবে 
বং (২) নাক্সিকার পুর্ববরাগ, পত্রীর অনুরাগ, মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য, 
ই নারীজনে!চিত বুভ্তিত্রয়ের অভাবে |: (কোন কোন দার্শনিকের[$9 % 
তে যখন অভাবও একট! পদার্থ, তথন অভাব-পদার্থ বারও বিশিষ্টতা| রর 
ন্মিবার বাঁধা নাই |) ধশ্মভাবের কথা পর-পরিচ্ছেদে বলিব। এক্ষণে 1 ১) 
ধু এইটুকু বুঝাই যে, প্রণয়, দাম্পত্যপ্রেম, পতিগ্রীতি, পতিভক্কি 
হার চরিত্রে আদৌ নাই। আবার দাম্পত্য-গ্রীতির অভাবের সঙ্গে 
স্গ তাহার প্রক্কৃতিতে মাতৃভাবের অভাবও পরিলক্ষিত হয়।: 'সোণার 
স্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগে” 
মার মুখের এই মধুর মাতৃভাবে নস্গুল ছড়া তাহার অন্তঃপ্রকৃতিতে 
চান সাড়া পায় না, তাহার হৃদয়ে 21১7৭] করে না। এই কারণেই £ 
বি তাহাকে বন্ধা! করিয়াছেন। সন্তানজননী হইলে তীহার “বন্ত- 
কৃতি, আমূল পরিবন্তিত হইত। পতিগ্রীতি পুর্বে না জন্মিলেও 
[সগিক অপতাঙ্সেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে উহার বিকাশ হইত । 
1৩ 001] 0০০9 019৮705 01)9 180]72 চা) ৪:092110935 100% 
ও 0০, * যাহা হউক, যাহা হইলে হইতে পারিত, তাহ! লইয়া 
্না-কল্পন! করিবার প্রয়োজন নাই। 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, সমান অবস্থায় পতিত অন্তান্ত নায়িকার স্তায় 
পালকুগুলাঁর হৃদয়ে বিপন্ন অপরিচিত যুবক নবকুমারকে দেখিবামাত্র 
মসঞ্চার হয় নাই। অন্ত নারিকার স্তার় তাহার প্রকৃতিতে “একই , 

₹ 2552559% 22985 2211. মা? প্রবন্ধে কপাকুণ্ুলা ও শৈবলিনী 

ন্ধে আলোচনা ভুষ্টব্য | ভারতবর্ষ, শীবপ ১৩২২, ২৬৯ পৃঃ ও ২৭৬--+৭ পৃঃ । ১ রি 








৮৪ কপালকুগ্ুলা*্তত। 
সুত্রে প্রেম করুণা গাঁথা” নহে । তিনি কেবল করুণীর প্রবর্তনায় নিজের « 
বিপদ্‌ তুচ্ছ করিয়া নবকুমারের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন । 

কাপালিকের কবল হইতে কপালকুগুলার মুক্তিলান্ডের অন্ত উপার 
না থাকাতে, অধিকারী যখন শাহাকে নবকুমারের পরিণীতা। হইয়া পতির 
সহিত দূরদেশে প্রস্থান করিতে পরাদর্শ দিলেন, তখন কপালকুগ্ুলার 
বাক্যে বুঝা যায় যে, তিনি “বিবাহ” কি বস্, তাহা জানেন না । ইহা 
অবশ্ত তীহার সমাজনিয়মানতিজ্ঞতার পরিচয়। [১ম খণ্ড ৮ম 
পরিচ্ছেদ। ] প্রণয়ের উন্মেষ হইলে অন্ততঃ হৃদয়-মিলন হিসাবে বিষয়টি 
বুঝিবার পক্ষে তাহার একটুকু সুবিধা হইত, কিন্তু তাহার অভাবে তিনি, 
এ ব্ষরে সম্পূর্ণ অন্ত । তাহার পর অধিকারীর মুখে শিবছুর্দার বিবাহের 
কথা, “বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান” এই তত্ব শুনিয়া, 
ধর্মভাব-পরিচালিত হইয়া স্নেহময় অধিকারীর আদেশ ও উপদেশে, এবং 
কাপালিকের ভবিষ্যৎ অত্যাচারের ভয়ে, তিনি বলিলেন “তবে বিবাহই 
হউক 1” অতএব এ সম্মতিতে পুর্বরাগ বা প্রণয়ের কোন লক্ষণ নাই) 
বিবাহকালেও অভীষ্ট বরে কন্যার গ্রীতির কোন পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া 
যায় না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই কৰি লিখিয়াছেন, “কাপালিক-পালিতা 
অন্্যাজ্িন্নীলর বিবাহ হইল! অধিকারীর শেষ উপদেশ “এখন ' 
পতিমাজ তোমার ধর্ম” কপালকুগুলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, তাহ। 
পরে তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইবে । 

হয় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার লিথিয়াছেন -নবকুমার অজ্ঞাত- 
কুলণীলা তগ্গন্সিলীতেট বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়” ; ইহাতেও 
বুঝা বায়, এখনও কপালকুগুলা তপস্থিনী, পতিভক্কিমতী বধু নহেন। ষষ্ট 
পরিচ্ছেদে ননন্দা প্ঠামানুন্দরীর সহিত তাহার কথাবার্তায় ইহা আরও 
স্ষ্টরূপে বুঝা যায়। তিনি শ্তামার আদিরসাশ্রিত ছড়ার রসগ্রহণ করিতে 


ৰ্‌ 


ও 
নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৮৫ 


[ারেন না, পপরশপাতর* চিনেন না । তিনি এখনও সেই “তপস্থিনী” ৷ 
তুই কি লো একা তপস্থিনী থাকিবি ? “যোগিনী” এখনও "গৃহিণী হন 
[াই। "চুল বাধিলাম7 ভাল কাপড় পরিলাম : খোঁপায় ফুল দিলাম ) 
টাকালে চন্দ্রহার পরিলাষ ) কাণে ছুলাছুলিল ঃ চন্দন, কুস্কুম, চুয়া, পান, 
টয়া, দোপার পুভলি পর্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা 
ইলেই বা কি সুথ? এই কথায় বুঝা গেল, প্রিয়েঘু সৌভাগ্যফলা হি 
রুতা স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেধঃ,_-তাহা তিনি বুঝেন না) 
[তির মনোরঞ্জন, পতির স্দন্ুখ, অপত্যন্সেহ, নারীজীবনের সারস্ুখ, 
॥ সকলের তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝেন না। 

এই কথোপকথনে একটি কৌতুকাবহ রহগ্ত প্রকাশিত । স্বামীর কথা 
লিতে কপালকুগ্ডলা সাতা-শকুন্তলার মত “আধাপুক্র” * বা 'অজ্জউত্ত 
[লেন নাই, কাব্যরসিকাদিগের মত “প্রাণনাথ 'প্রাণেশ্বর 'প্রাণকাস্ত 
বদয়েশ্বরঁ বলেন নাই, ইন্দিরার সথীর শ্আায় “বাধু” ব! “বাবুরাম” বলেন 
[াই, + 'জামাইবারিকের, দৃষ্টাপ্তানুদারে “আমার নবকুমার বলেন নাই, 
ধারণ পল্লী-রদণীর মত সব্ভূক্‌ সর্বনাম “তিনি” “উনি”ও ব্যবহার করেন 
নাই, এমন কি পারিভাষিক “পতি” ভর্তা” স্বামী”, 'বর” প্রভৃতি শব্দও 
টচ্চারণ করেন নাই ; তিনি বলিতেছেন “যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত 
[ক্ষাৎ হয় নাই”, “অপরিচিত বাক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে 
ঙ্কা হইল।” স্বামী তাহা নিকট কেবল '্রাহ্মণসন্তান” ও অপরিচিত 
যক্তি!” ইহার পর ছু” একবার তিনি “স্বামী” শব্দ মুখে আনিয়াছেন, 








* এই সন্বোধন বন্িষচন্দ্রের 'বুগলাসুরীয়ে? ব্যবহৃত হইয়াছে (৮ম ও ৯য 
রিচ্ছেদ। ) * ৮ 


৮৬ কপালকুগুলা-তত্ব। 


তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, তিনি লমাঁজের আচার-সংস্কার 
মুখে মুখে শিখিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিতে পারেন নাই। রা 
সহিতও তীহার হৃদয়ের যোগ, একাত্মতা! প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ৬১ রে 
আবার ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্েদে আমরা ভাহার দেখা পাই | তখন 
“যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে কিন্তু তখনও তিনি স্বামীর “নিষেধ-সন্বেও 
যখন যেখানে ইচ্ছ!, সেখানে একাকিনী যাইতেন ) যাহার তাহার সহিত 
যথেচ্ছ আচরণ করিতেন, ইতাদি।” [ ওর্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ ।] স্বামী 
শুরু, স্বামীর বাক্য গুরুবাকা, তাহা! অবহেলা করা পড়্ীর অকর্তব্য, ইহা 
তিনি বুঝিতেন না। নবকুমার রাত্রিভ্রমণে বাঁধা দিলে তিনি অগ্রসন্নতার 
সহিত বলিলেন, 'তুমি পরের উপকারে বিদ্ধ করিও না 1 এই অগ্রসন্নতা 
ও অবাধাতা পরোপকারপ্রবৃদ্ধি-প্রণোদিত হইলেও তাহার পতিভক্তির 
অভাবেরও পরিচায়ক । স্বামী অস্ধী হইবেন শুনিয়া তিনি শ্তামাকে 
বলিতেছেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানি- 
তাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাপীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাঁম নাঃ 
তিনি একদিকে সমাজ-নিয়মান্ুবস্তিতার প্রয়োঙ্গনীয়তা বুঝিতে পারিতেন 
না, অপর দিকে বিবাহের প্রকৃত উদ্বেশ্ত, পতির সহিত একাত্মতা, 
স্ত্রীপুংসক্কোরাত্মশক্ক্যোরেকত্বসম্পাদনং বিবাহঃ৮ প্রণয়প্রভাবে 'যদেতৎ 
হৃদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম, প্রণিধান করিয়া! উঠিতে পারিতেন না। ইহা 
বুদ্ধিহীনা বা হৃদরহীনার আচরণ নহে, তাহার হ্ৃদয়বৃত্তির এই প্রকারের 
অনুশীলন (001019) হয় নাই। তিনি শৈশব হইতে যৌবন পধ্য্ত, 
জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত, ৭ রস বঞ্চিত» নবকুষারের বিপৎকালে 
তাহার প্রতি করুণঞ্জ ক্রুরকন্মা কাপালিকের অত্যাচারশঙ্কা হইতে মুক্ত 
কর্রিয্কা দুরদেশে আনার জন্ত তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা, একুং একত্র সাহচর্য্য- 


রঙ 
নাপ্িকর চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৮? 


কিন্তু ইহ তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতার অভিব্যক্তি, প্রণয় বা 
পতিপ্রেম নহে | * 

কাপালিকের পুনদর্শনে যখন তাহার পুর্বপ্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া 
আদিল, তখন তাহার চরিত্রের এই অংশ-_পতিপ্রেমের অভাব-_-সুস্পষ্ট- 
ভাবে প্রদিত হইয়াছে । [ ৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ ।] সপত্ী পদ্মাবতী 
তাহাকে সমস্ত বৃত্বান্ত অবগত করাইয়া স্বামিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল, 
তখন “কপালকুগুলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না ।” ইহ কুন্দর নীরব্তার 
সহিত একজাতীয় নহে, ইহা প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত পরোপচিবনর্যার 
সংগ্রাম চিত্ববৃত্তির সংঘর্ষ--0017010. ০6 0০11085 নহে । সংসার- 
জ্ঞানহীন! কপালকুগুলা নবকুমীরকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, 
একেবারে নিরাশ্রয়া হইবেন, এই চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন । 
তিনি মুখেও সেই কথা “অনেকক্ষণের পর কহিলেন,_-ম্বামী ত্যাগ 
করিয়া কোথায় যাইব?” ইহার সহিত যে পতিপ্রেমের সম্পর্ক নাই, 
তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যায়। “কপালকুগুলা আবার 
-চিন্তা করিতে লাগিলেন পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন__ 
? কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া 
দেখিলেন_-তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না । তবে কেন 
লুৎফউদ্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন ? গ্রন্থকার আবার পর- 
পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, “এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রুজ্জ,। কপাল- 











* “আননামঠে শাস্তর ইতিহাসে [২য় খণ্ড ১য পরিচ্ছেদ ] আমরা দেখি 
স্বামিসহ্বাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দ্লিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিব । 
রমধীয় রঘণীচরিত্রের নিত) নবোন্সেষ হইতে লাগিল” ছিস্ত কপালকুগডলার বেলায় 
আমরা চরিত্রের আসুল পরিবর্তন দেখি না! কেন না পরিবর্তনের মুলে যে 
গতিগ্রীতি প্রয়োজনীয়, তাহা ভীহার চরিজে ছিল না! 


৮৮ কপালকুগুলা-ভা। 


কুগুলার সে বন্ধন ছিল না-_কোন বন্ধনই ছিল না। এই জন্তই তিনি 
অনায়াসে নুৎফউন্নিসার প্রার্থনা গ্রাহ্হ করিতে পারিলেন। ৮ 

তাহার পর, “প্রেতভূমে” শেষদৃপ্তে খন পতিপত্বী পরস্পরের সম্মুখীন, 
তখনও কপালকুগুলার বাক্যে, কার্যে ও ব্যবহারে নবকুমারের প্রতি 
করুণার পরিচয় পাওয়া! বা, প্রণরের নহে । তিনি যখন মৃছুস্বরে কহিলেন, 
“তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই”, সে স্বর পরদুঃখকাতরা করুণাময়ী নারীর 
স্বর, স্বামীর অবিশ্বাসে ভগ্রনধদয়া ধিক্ক তজীবিতা ডেস্ডেযোনার মর্ধাভেদী 
স্বর নহে । আমি মরিব+__ তাহার এই সঙ্কল্ল নম্্াহতা সতী নারীর উত্ভি 
নহে, ভবানীচরণে সমপিতপ্রাণা সন্নযাসিনীর উক্তি। “আমি অবিশ্বাসিনী 
নহি,--এই রহস্তোডেদ আত্মসন্মানরক্ষার ব্যগ্রতাজনিত নহে, নবকুমাধ়ের 
বনমন্্রবেদনা-দূরীকরণের উদ্দেস্তে করুণাপ্রস্ত। ইহা সীতা-শকুস্তলার 
অথবা শেক্দ্গীয়ার-বর্মিত রাজ্ডী ক্যাথারিন ও হার্টিগনির সতীবগর্ক 
নহে, ইহা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শুচিতার দহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । 
কপালকুগুলা সীতা-শকুস্তলা, ডেস্ডেমোনা-আইমোজেন্‌, হার্ষিওনি- 
ক্যাথারিন্, তিপোত্তমা-মৃণালিনী বা রমার সজাতীয়া নহেন, বরং. 
ইজাবেলার সগোত্রা ৷ 

স্থুল কথা, কপালকুগুলা স্বর্গ, স্তামা মর্ত, পদ্মাবতী নরক পদ্মা- 
বতীর অবৈধ ইন্দিয়ন্থথে বিভৃষণ জন্মিলে, পতিপ্রেমের প্রভাবে প্রক্কৃতি 
পরিশোধিত হইলে, তিনি বিমল সংসারম্খলাভের জন্য লালায়িতা হই- 
লেন; শ্ঠামাও এই বিমল সংসারন্ুথভোগের, স্বামিসৌভাগ্যলাভের জন্ট 
আগ্রহশীলা ; উভয়ের মধ্যে সন্নাসিপালিতা প্রক্কতিদ্ুহিতা কপালকুগুলা 

সারস্থথে অনাসজ্তা্ক নিলিগুভাবে অবস্থিতা, * অথচ উভয়ের প্রতিই 

মমতাময়ী ও উভগ্কের সংসারম্থথভোগের সহারতা করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞা । 





«_ টি সিডির পে. 
»+ এউ বািিলাপিকা_ পালন চাড়া জবার কি টাকাটা আটার ভানক্াাসণাও কোলা 


৯ 


নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৮৯ 


প্রথন অধ্ান্জে বলিক্াছি, প্রণয়, পতিগ্রীতি, মাতৃভাব এই বুত্তিত্রক্ 
নাীপ্রকৃতির শ্রেষ্ট উপাদান । এগুলির অভাবে নারীপ্রক্কতির সৌন্দর্য্য, 
সৌকুমার্ধা, মাধুধা নষ্ট ইরা যায়। কিন্তু বঙ্ছিনচন্্র যেরূপ কৌশলে 
কপালকুগুলার চিত্র অষ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে নায়িকার প্রকৃতি- 
পর্য্যালোচনায় মোহিত হইয়া যাইতে হয়, হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে, এবং 
নাপসিকার প্রতি গ্রীতিশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে । এইখানেই বঙ্ধিমচন্দ্রের অনন্ত- 
সাধারণ কৃতিত্ব । 
কপালকুগ্ডলা-চরিত্রে মাতৃভাবের অভাবপ্রসঙ্গে একটি কথ! বলিতে 
চাহি । ভাহার বিশ্বপ্লাধিনী করুণা কি মাতৃভাবেরই রূপান্তর নহে?? 
তিনি সন্তানজননী না হইরাও এই কর্ণার থাহায্মযে মাতৃভাবভাবিতা,. 
জগজ্জননীর অংশরূপা নহেন কি? 
(15) ধর্মভাব। 
এইবার কপালকুগুপা-চরিজ্রের দ্বিতীয় বিশিষ্টতা ধশ্মভাবের 
আলোচনা করিব। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রক্কতিদুহিতার চরিত্রে শিক্ষা 
“ও সংসর্দের প্রভাবের সপ্পূর্ণ অভাব কোন কধিই অস্কিত করিবার চেষ্টা 
করেন নাই। তবে প্রকৃতির প্রভাব যথাসন্তব অধিক হইবে, শিক্ষা ও 
সর্ষের প্রভাব যথাসম্ভব অল্প হইবে, সকল কবিই এই প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন। বস্ধিমচন্ত্রও এক্ষেত্রে কপালকুগডলার বিশিষ্ট ধর্মমভাব 
কাপালিক ও অধিকারী এতদ্বভরের প্রদত্ত শিক্ষার অপ্রতিবিধেয় ফল, এই 
তত্বই প্রকটিত করিরাছেন। 
আর এক কথা। পূর্বে বলিযাছি, কপালকুগুলার লবুপাদক্ষেপ, 





'ননদ-ভাজ'-প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝাইরাছি। লগান্ব্যস্তুতা নিনদ-ভাজ? 


১৮১ পৃ এবং “বোনে বোনে, ৩৭ পৃঠ ৩৯ পৃহ ও ৪৫ পৃঃ রষ্টব্য! ভারতবর্ষে 


নিন্দার নেরের বরকে তি রেস এহ তি 7 বা 


৯* কপালকুুলা-ত৫্‌ 1 


তীরের তুলা বেগে গমন প্রভৃতি প্রক্কৃতিছুহিতার উপযোগী । কিন্ত 
প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিতা হইলেও তাহার প্রকৃতিতে চটুলতা, চপলতা, 
ক্রীড়াশীলতা, কলহাস্য, আনন্দোচ্ছাস প্রভৃতি নাই। তিনি গম্ভীরা, 
বিষাদময়ী, অন্নভাষিণী, আতসমীইিতা। ইহাও প্রকৃতির পরিঝেষ্টনীর 
প্রভাব এবং অধিকারী ৪ কাপালিকের সংসর্গের প্রভাব, এই উতর 
প্রভাবের অপ্রতিবিধেয় ফল। 
কপালকুগুলা “কাপালিক-পালিতা” __'অধিকারীর ছাত্র” । কাপালিক 
ও অধিকারী উভয়েই শক্তিমন্ত্রে সাধক, কালী করালীর উপাসক। কিন্তু 
একজন মায়ের বিশ্বপালিনী দয়াময়ী মূর্তির ভক্ত, জীবে দয়া তাহার কাম্য; 
অপর জন মায়ের সংহারমৃত্তির ভক্ত, নরবলিদানে চামুগ্ডার তৃপ্রিসাধন 
তাহার কাম্য ।“কপালকুগ্ডল! শৈশবাবধি উভয়ের সাহচর্য ভীম ও কান্ত 
উত্তয়বিধ পরস্পর-বিরুদ্ধ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। গভীর ধর্মুভীর_ তীহা'র 
পবিত্র আত্মায় মুদ্রিত হইয়াছিল। "য়া হৃধীকেশ হ্ৃদিস্থিতেন যথা 
নিষুক্তোম্মি তথা করোমি_[ ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]_দেবশক্তির 
উপর এই একান্ত নির্ভরের ভাব তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। ১ 
অধিকারিপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে এবং তাহার নৈসগিক প্রকৃতিবশেও তিনি 
সাতিশয় ন্নেহশীলা, করুণাপ্রবণা, মমতাময়ী । কাপালিকের সংসর্ণ ও 
তৎপ্রদত্ত কঠোর শিক্ষা লাভ করিয়াও যে তাহার এই কোমলবৃত্তি 
অবিকৃত ছিল, ইহা হইতে বুঝা যায় যে দয়াধর্ম তাহার প্রন্কৃতিগত। 
তিনি এই বিশ্বপ্লাবিনী করুণার প্রভাবে শুধু যে স্নেহ্ময় শিক্ষাদাতা “তাহার 
একমাত্র সুহৃদ” অধিকারীকে ভালবাসেন, অধিকারীর নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিতে কীদিয়াঃ আকুল হয়েন, তাহা নহে, পরস্ত পালকপিতা 
১০ ক্রুরকন্মা কাপালিকের প্রতিও তাহার মমতা আছে? তাহাকে ত্যাগ 
কনা যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন 


নায়িকার চরিত্র-বিগ্রেষণ। ৯১ 


প্রতিপালন করিয়াছেন।” [১ম থণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ |] বিপন্ন অপরিচিত 
পথিকের বিপন্গিবারণের জন্য, প্রাণরক্ষার জন্য, তীহার করুণা-গ্রত্রবণ 
উৎসারিত, প্রার্থী ভিক্ষুককে অলঙ্কাররাশি দান করিতে তাহার হৃদয় 
উন্মুজ, স্নেহ্মরী শ্তামান্ুন্দরীর দুঃখ দুর করিতে তিনি লোকনিন্দা অগ্রাহথ 
করিতে গ্রস্ত, সপত্বী লুৎ্ফউন্নিসার স্বামিস্থুখের জন্য তিনি সর্বস্বত্যাগ 
করিতে গ্রকুল্নচিত্রে সম্মত, অস্তিমকালে স্বামীর অসহ্ যন্ত্রাদর্শনে তাহার 
স্বদয় করুণা ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ। এ সমস্ত তাহার নৈসগিক কোমল 
প্রকৃতির বিকাশ হইলেও আংশিকভাবে অধিকারি প্রদত্ত নুশিক্ষার,ঈয়াময়ী 
আগ্যাশক্তির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির, ফল ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। 
কাপালিকের সংসর্ণ ও ততৎপ্রদত্ত শিক্ষার ফল অন্যপ্রকার । “কপাল- 
কুগ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে কাপালিকের সন্তান। [ ৪র্থ খণ্ড ৮ম 
পরিচ্ছেদ |] ভবানীর ইচ্ছা তীহার শিরোধার্ধ্য, ভবানীর সবক কাপা- 
লিকের আক্তানুবন্তিতা তাহার বিচারে অবশ্তকর্তব্য। কেবল ছুইবার তিনি 
কাপালিকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। একবার, বিপন্ন নবকুমারের 
প্রাণরক্ষার জন্ত তিনি কাপালিকপ্রদত্ত কঠোর শিক্ষা অবহেল! করিয়া- 
ছিলেন। গ্রন্থকার পরে বুঝাইয়াছেন :--“কালিকার পুজাভূমি যে নর- 
শোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তীহার পরদুঃখছঃখিত হৃদয়ে সহিত না 
[৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ। ] এস্থলে অধিকারিপ্রদত্ত শিক্ষা ও তাহার 
প্রকৃতিগত দয়াবৃত্তি কাপালিক প্রদত্ত শিক্ষাকে পরাভূত করিয়াছে। 
ধরিতে গেলে, ইহা! সেই দয়াময়ীরই খেলা । দ্বিতীয়বার, তিনি অধি- 
কারীর সন্গেহ উপদেশে ও কাপালিকের ভবিষ্যৎ অত্যাচারের ভয়ে নব- 
কুমারকে বিবাহ করিয়া তীহার সহিত দূরদেশে পলায়ন করিতে অনেক 
আপত্তির পরু সম্মত হন। এখানে প্রণিধান করিতে হইবে যে, এতৎপ্রসঙ্গে 
ভি াতিটি নিত এনিবা লিরিক 


র্‌ 
দূ কপালকুগুলা-তত্ব ? 


সোপান, এইভন্থ স্ত্রীকে সহধন্মিণা বলে ; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা 
অধিকারী আরও বুঝানুয়াছিলেন যে এই বিবাহ দেবীর অভিপ্রেত। মা, 
দেখ, দেবী অর্থাগ্রহণ করিয়াছেন ; বিভ্বপত্র পড়ে নাই ১ যেমানস করিয়! 
অধ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবস্ত নঙ্গল।১ [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ।] 
অতএব এক্ষেত্রে তিনি ধন্মভাবের, দেবীভক্তির, প্রভাবেই কাপালিকের 
বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সন্মত হইলেন । 

তাহার দেবীভক্তির পরিচয় আবার ইহার পরের ঘটনাতেও পাওয়া 
যায়।”” বিবাহের পর 'বাভ্রাকালে তিনি কালীপ্রণামার্থে গেলেন। 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিব্বপন্র প্রতিমার 
পাদোপরি স্থাপিত করিরা ততপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পঞ্রটি 
পড়ির। গেল। কপালকুগডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা, বিশ্বপল প্রতিমাচরণ- 
চ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। 
'অধিকারা'ও বিষ হহলেন,,__তবে তাহার “এখন পতিমাত্রই ধর্ম” এই 
বলিয়া সান্তনা দিলেন । [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ।] এখানেও তীহার 
প্রগাঢ় দেবীভক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। অনেকদিন পরে তিনি শ্তামার 
কাছে এহ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'ভালমন্দ জানিতে মার কাছে 
গ্রেলাম। 'ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না। অতএব কপালে কি আছে, 
জানি না।” এখানেও সেই দেবীভক্তি, সেই দেবতার উপর প্রগাড 
বিশ্বাস। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “আমি মার পাদপদ্দে ত্রিপত্র না 
দিয়া কোন কর্ম করিতাম না [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ] 

কাপালিক-প্রদত্ত শিক্ষা কপালকুগুলার প্রকৃতিতে কত গভীরভাবে 
মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা ধরব খণ্ডের ঘটনাবলিতে বুঝা যায়। এতদিন থে 
বীজ প্রচ্ছম ছিল, এক্ষণে তাহা অনুকূল অবস্থা পাইয়া অস্কুরিত পল্পবিত 


নিউ হর রনির বা হাযকরারা রর তারার 


নাক্মিকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ম্৩ 


'সাগরতীর প্রবাসী” কাপালিকদর্শন । দর্শনমাত্রেই যেন পূর্বসংস্কার ফিরিয়া 
আিল। প্রত্যুষে স্বপ্নদর্শনে ইহা আরও দৃঢ়মূল হইল! ব্রাহ্মণবেশীর 
সহিত আবার সাক্ষাৎ করিবেন কিনা, কপালকুগ্লার উক্ত প্রশ্নের 
আলোচনায় ও মীমাংসায় এই মজ্জাগত দেবীভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
বাম্ন। 'ভক্তবংসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্পে তীহার রক্ষাহেতু উপদেশ 
দিয়াছেন। ..'সন্নাসিপালিতার স্টায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তিভাব- 
বিমোহিতার স্ঠায় সিন্ধান্ত করিলেন |” [৪র্থ খণ্ড €র্থ পরিচ্ছেদ 1] 

তাহার পর পুরুষবেশীর সহিত সাক্ষাতে যখন তিনি কাপালিকের 
অনুত স্বপবৃত্াস্ত শুনিলেন, ভবানী স্বয়ং কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে. 
কাপালিককফে আদেশ দিয়াছেন, সে কথা জানিলেন, তখন তিনি “চম- 
কিয়া, শিহবিয়া উঠিলেন_ চিন্তমধ্যে বিদ্যাচ্চঞ্চলা হইলেন ।' [ ৪র্থ খণ্ড 
৭ম পরিচ্ছেদ ।] পরপরিচ্ছেদে বুঝা যায়, তিনি শ্রবণধাত্র ভবানীর "ও 
ভবানীর আজ্ঞাবাহক কাপালিকের নিদেশ্বষ্তিনী হইবার জন্য মনকে 
প্রস্তুত করিতে লাগিলেন সেই জন্যই তিনি শ্থাত্র ত্যাগ কর” সপতীর 
এই প্রস্তাবে আরও সহজে সম্মত হইলেন, তাহার 'প্রাণরক্ষা করিয়া 
নুৎফউদ্নিসা উপকার করিয়াছেন কিনা বুঝিতে পারিলেন না। (তুমি 
আমার উপকার করিয়াছ কিন! তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি 
না?) 

এই সময়ে তাহার চিন্তমধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়াছিল তাহা পরপরিচ্ছেদে 
গ্রন্থকার বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৎসক্ষে স্থকৌশলে কপাল- 
কুগুলার চরিত্র-বিশ্লেষণ করিরাছেন । 

'লুৎফউন্সিসার সংবাদে কপালকুগুলার একেবারে চিত্তভাব পরিবষ্তিত 
হইল, তিনি আত্মবিণর্জনে প্রস্তত হইলেন '...কপালকুগুলা অন্তঃকরণ 
সম্বন্ধে তান্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাজ্জায় 


স্‌ 





৯৪ 7 কপালকুওলা-তন্ ) 


পরপ্রাণসংহারে মক্কোচশৃন্ত, কপালকুগুলা সেই আকাজ্ছায় আত্মপ্রাণ- 
বিসর্জনে সেইরূপ। কপালকুগুলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্তচিত্ত হইয়া 
শক্তিপ্রসাদপ্রাথিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তথাপি অহনিশ শক্তিভক্তি 
শবণ, দর্শন ও সাধনে তীহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে 
জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে কৃষ্টিশাসনকর্তরী মুক্তিদাত্রী ইহা বিশেষ মতে 
প্রতীত হইয়াছিল ।...এখন সেই বিশ্বপালনকর্তরী স্থুখছ্ঃখবিধ!য়িনী কৈবল্য- 
দায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা 
কপালকুগুলা সে আদেশ পালন না করিবেন ? ...“কপালকুগ্লা 
আপনাচত্তকে দিজ্ঞাসা করিলেন, কেনই বা শরীর জগনীশ্বরীর চরণে 
সমর্পণ না করিব ?---কপালকুগুলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন ।...ষেন 
উর্ধা হইতে তাহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, “বৎসে_-আমি পথ 
দেখাইতেছি।” কপালকুগুলা চকিতের হ্যায় উ্দীদৃষ্টি করিলেন দেখি- 
লেন"... ধেন ভৈরবী দক্ষিণ স্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণলাকে 
ভাকিতেছেন। ইত্যাদি [ ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ |] 

উদ্ধৃতাংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি কিরূপ ভিবানী-ভক্তি- » 
ভাববিমোহিতা” । এই ভৈরবীদর্শন ভ্রান্তি (11811014007) বলিয়া 
ধরিলেও ইহা যে তাহার ধর্মমবিশ্বাসের অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত, ; 
তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই | এই ভাবে বিভোর ছিলেন বলিক়াই তিনি 
কাপালিক ও নবকুমারকে দেখিবামাপ্র “কহিলেন__“তোমরা কে? 
যমদুত ?”* পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন, পনা না পিতা, তুমি 
কি আমায় বলি দিতে আধিয়াছ ?৮.- কাপালিক করুণার্্র মধুময় স্বরে 
বলিলেন, “বৎসে, আমাদিগের সঙ্গে আইস।৮.-.কপালকুগ্ুলা আকাশে 


*. 'আনন্দমঠে কলাধর সতটালন্দকে নারদ-ভ্রম £17721100091105 ) ভ্রান্তি 


হইলেও হিন্দুনারীর গভীর ধর্মরবিশ্বাসের ফল। 


নারিব্ার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৯৫ 


ৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যথায় গগন-বিহারিলী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই 
দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে ) এক দীর্ঘ 
ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে । 
শেষ পরিচ্ছেদেও দেখা যায়, কপালকুগুলা দেবীর আদেশ জানিয়া 
“বানীর চরণে দেহ বিনর্জন করিতে” কৃতসঙ্থল্/। অতএব “নির্ভীক, 
নিক্ষম্প । তাই তিনি স্বামীর আহ্বানে গৃহে ফিরিতে সম্মত হইলেন নাঁ। 
স্থলকথা, অধিকারী ও কাপালিকের প্রদত্ত শিক্ষা বিভিন্ন প্রন্কৃতির 
হইলেও একধেগে উভদ্বের প্রভাবে ধশ্মুপ্রবণতা ও অপুৃখিব ভাব 
কপালকুগুলার প্রকৃতির মজ্জাগত হইয়াছিল। ইহার ফলে সংসীরে, 
-পাথিব সুখে আনক্তি তাহার চরিজে ছিল না। স্বামী ও ননন্দা তাহাকে 
কিয়ৎকালের জন্ত সংসারস্থুখে অভান্ত। করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।' কিন্তু 
' কাপালিকের পুনরাবিভাবে আবার নেই পুক্কপ্রক্কতি পুনঃপ্রতিষ্টিত হইল, 
অনাসক্তির ভাব জয়ী হইণ; তিনি সপত্বীর সুখের বিদ্ব ঘটাইতেছেন, 
শুনিয়া এই অনাসক্তি আরও বদ্ধিত হইল । আকর্ষণ অপেক্ষা বিগ্রকর্ষণ 
,.প্রবলতর হইল। ভবানীভক্কির প্রভাবে এই বিপ্রকর্ষণ চরমে দীড়াইল। 
৮ পুর্বেই বলিয়াছি, চতুর্থ খণ্ডে কাপালিক-প্রদত্ত শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি । 
বন্ছিমনন্্র পূর্বে চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থথগ্ডারস্তে” অদৃষ্টতত্ব 
বুঝাইয়াছিলেন। এই অপৃষ্ট 'লাটলিপি? বা “কপাল” নহে। “কোন 
ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্ত পূর্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধি- 
স্থচক কাঁধ্য সকল এরপ ছুর্দঈমনীয় বলে সম্পন্ন হয়, যে মান্ষিকী শক্তি 
তাহার নিবারণে অসমর্থ হয় ।.-.এই অনৃষ্ট ঘুনানী নাটকাবলীর প্রাণ-.. 
সাংসারিক ঘটনা-পরম্পরা! ভৌতিক নিয়ম ও মনুয্টচরিত্রের * অনিবাধ্য 
ফল। মনুয্বরিত্র মানদিক 9 ভৌতিক নিশমের ফল) সুতরাং 
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৯৬ কপার ওলা 1 


অনৃষ্ট মানদিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল? কিন্তু সেই সকল নিয়ম 
মন্ত্র ভ্ঞানাতীত বলিয়া অনষ্ট নাম বারণ করিয়াছে । কোন কোন 
পঠিক এ গ্রন্থশ্ষ পাঠ করিয়া ক্ষুপ্ন হইতে পারেন। বলিতে পারেন, 
“এরূপ সমাপ্ডি স্থথের হইল না, গ্রন্থকার অন্তরূপ করিতে পারিতেন 1” 
ইহার উত্তর “অপৃষ্টের গতি। দুষ্ট কে খগ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের 
সাধ্য নাই। গ্রন্থারস্তে যেখানে যে বীজ রোপণ হইয়াছে, সেইখানে 
সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্দিপরীতে সতোর বিদ্ব ঘটিবে।” 

এক্ষণে এই পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত । কিন্তু এই তন্ব গ্রন্থের বহু স্থলে 
সুচিতি। কপালকুগুলা-প্রদত্ত তিপত্র দেবী গ্রহণ করেন নাই, সেই প্রসঙ্গে 
গ্রন্থকার কপালকুগুলার মুখ দিয়া বপাইয়াছেন ₹__-“অধিকারী কহিতেন, 
প্যথা নিযুক্তোন্মি তথা করোমি”--যাহা ধিধাতা করাইবেন তাহাই 
করিব 1 যাা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে ।» আবার কপালকুগুলা যখন 
পুরুষবেশীর সহিত দ্বিতীরবার সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত করিলেন (সেই 
সাক্ষাতেই নিদারুণ পরিণাম ঘটিল ) তথন গ্রস্থকার বলিতেছেন, 'জলস্ত 
বহ্িশিখায় পতনোন্ুখ পতঙ্গের স্ঠায্স সিদ্ধান্ত করিলেন ।” আবার যখন, 
নবকুমার ও কাপালিক তাহাকে লইয়া শ্মশানাভিমুখে চলিলেন, আর 
আকাশে ভৈরবী মুস্তি 'পথপ্রতি সন্কেত করিতেছে”, তখনও “কপালকুগুলা” 
অৃষ্টবিমুঢ়ার স্যায় বিনা বাক্যবায়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন । 
ফলতঃ তাহার চরিত্রে এই ভীবণ পরিণতির বীজ প্রথম হইতে উপ্ত 
হইয়াছিল। যথাসময়ে সেই বাজের ফল ফলিল। ক! নাম পাকাভি- 
মুখস্ত জন্দ্বারাশি দৈবন্ত পিধাতুমীষ্টে ৮ কপালকুগুলার বিষাদময় 
. জীবনাবসানে আমরা ছুঃখ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু ইহা রোধ 

৬ করিবার উপায় ছিল ন৮। ইহাই তাহার প্রকৃতির ভকিতিব্য ।$ 
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নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৯১ 
7 
পর্থীচরিত্রে সন্দিহান নবকুমারের অন্থৃতাপ_কেন আমি দেবুষ্টির 


জন্ট শরীর না! দিলাম 1 এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম । ষে 
আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল” [ ৪র্থ খণ্ড ৫ 
পরিচ্ছেদ )$ কাপালিকের প্রতি ভবানীর প্রত্যাদেশ__'কপালকুণুগাকে 
আমার নিকটে বলি দিকে, [ ৪র্থ খণ্ড ষষ্ট পরিচ্ছেদ ]) এবং লুৎফউন্নিসার 
মুখে প্রত্যাদেশের কথাশ্রবণে কপালকুণ্ুলার ভবানীর চরণে প্রাণ- 
ধিসর্ঘ্ধনের সক্কল [পর্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ )) এই সমস্ত দেখিয়া মান 
তম, কপালকুগ্ডলা পাত্র ফুল অনাদ্বাতং পুষ্পম্--দেবীপুজার জন্য 
সংগৃহীত, দেবীপদের যোগ্য ; ইহাকে বুন্ুচ্যুত করিয়া মানুষের ভোগে 
নিয়োজিত করার চেষ্টা বার্থ হইল ! 

এই ভাবে দেখিলে, “সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত 
ঝাচিমীলায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুগুল। ও নবকুমার কোথায় 
গেল'এই বাকো গ্রন্থশেষ করিয়া গ্রন্থকার যাহা অন্পষ্ট অনিদদিষ্ 
বাখিগ়াছেন, তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। এই অম্পষ্টতার সুযোগ পাইয়া 
দামোদর বাবু উপসংহার (5০1001) লিখিয়া নায়ক-নায়িকা উভয়কেই 
বাঁচাউয়াছেন ও তাহাদিগকে আবার নূতন করিয়া! ঘর-গৃহস্থালি পাতাইয়া- 
ছেন। শুনিরাছি, ৰঙ্ষিমচন্ত্র ইহাতে বিরক্ত হইনা পরবর্তী সংস্করণে 
উভয়েই 'প্রাণ্তাগ করিলেন' এইরূপ সাজ্বাতিক স্পষ্টবাকা লিখিয়া- 
ভিলেন। পরে, কালবশে উল্লিখিত বিরক্তির মাত্রার হাস হইলে, তিনি 
আবার নুতন সংস্করণে পূর্বব অস্পষ্টতাই বাহাল রাখিয়াছেন। ষাহা হউক, 
ইহাতে জবাই পাঠকের প্রত পরিণাম বুবিতে বাধা হয় না। 
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৯৮ কপালকুওলা-তৃ্ 1 


এতদুরে কপালকুণলার চরিত্র-বিশ্লেষণ শেষ হইল কিন্তু বিশ্লেষণে 
এই চরিত্রের পূরণমাধূধ্য প্রকটিত হয় না। ভাবুক পাঠককে হৃদয় দিয়া, 
অনুভূতি দিয়া, এই অপূর্বব চরিত্রের উপলদ্ধি করিতে হইবে, বিশ্লেষণে 
তাহার সামান্য একটু সহায়তা করিতে পারে। বিশ্লেষণ দ্বারা কাবা- 
সমালোচনা সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্মান সমালোচক ঠ্রেগেলের উক্তিটি অমূল্য । 
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শেষ কথা । 


কপালকুগুলার সৌন্দধ্য সৌকুমাধ্য চরিত্রমাধুর্য দেখিয়া! আমরা মুগ্ধ, 
হই, তাহার অবিচলিত ভবানীতক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই, আবার 
হার শোকাবহ জীবনাবসান দেখিয়া আমরা অভিভূত হই। 1 
তাঙ্ভার চরিত্রে সরলতা, কোমলতা, করুণা, পবিত্রতা ও দেবীভক্কির 
নমাবেশ বাস্তবিকই অপূর্ব। তথাপি জানি, হিন্দু পাঠক তাহার চক্সিত্রে 
আদর্শ-নারীপ্রকৃতি না পাইয়া কষুপ্ন হয়েন। হিন্দুর আদর্শ-নারী প্রর্কতি” 
দয়ামরী-_বা দেবী সব্বভৃতেধু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ) অপিচ তিনি জগন্মাতা 
ও বিশ্বেস্বরজায়া, আদর্শপড্ঠী ও আদর্শজননী-_যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ- 
রূপেগ সংস্থিতা। এই পত্থীত্বে ও মাতৃত্বে তাহার নারীপ্রর্কতি পরিপূর্ণ 
ভাবে বিকসিত। তাই বলিতেছিলাম, হিন্দু এই চিত্রে তৃপ্ত হয়েন না। 

কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে বুঝাইয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মাননী কন্যাকে 





+ পণ্ডিত এরামগতি ্ায়রত বলিয়াছেন, “তাহার অমঙ্গলে পাঠকদিগের উচিত 
যত সমছুঃখতার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নহে।, পণ্ডিত মহাশয় এই উক্ভির পক্ষে 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন? আমরা প্রাচীন কবির কথায় কেবল বলিতে পারি 
_. -_ভিন্রুচিছি লোকঃ1১ প্র 


শেষ কথা। ৯৯ 


সাদর্শ-নারীরূপে অস্কিত করেন নাই। তিনি কল্পনার তৃলিকায় একটি. 
দার্শনিক তত্তকে মুষ্তি দিয়াছেন, কাব্যের রসে দার্শনিক তথ্য অভিষিক্ত ৯ 
করিয়াছেন, একটি বিশেষভাবের শিক্ষা ও সংসর্ণে প্রভাবিতা প্রক্কতি- 
ছহিতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই দার্শনিক তত আমরা সত্য 
বলিয়া গ্রহণ না করিলেও এই ভিত্তির উপর তিনি যে অপূর্ব বিগ্রহ স্থাপন 
করিয়াছেন, তাহার কারুকার্য তাহার শোভাসম্পদ্‌ স্বীকার না করিয়া 
খাকিতে পারি না। সেই জন্যই সুচনায় বলিয়াছি, বাহার কাব্যে 
নীতিশিক্ষার বা আদর্শ-প্রতিষ্ঠার আশা না করিয়া কাবাসৌনদর্যা, কলা 
কৌশল, কল্পনার বিচিত্র লীলার উপলব্ধি করিতে চাহেন, যাহারা টিভি 
107 4705 ৪৪1৩০ স্থত্রের অনুরাগী, তাহার এক্ষেত্রে কবির 'ভূম্া বরসানাং 
গহনাঃ প্রয়োগাঃ, চিত্রা কথা, বাচি বিদগ্ধতা ৮, উপভোগ করিয়া প্রীত 
হইবেন এবং তাহার কুহকিনী কল্পনা ও বিচিত্র হিটার বহমান 
করিবেন। 
যাহা হউক, এই পত্থীভাব ও মাতৃভাবের অভাব তাহার চরিত্রের 
» কুসম্পূর্ণতা বলিয়াই যদি মানিয় লওয়া যায়, তাহ! হইলেও বলিতে ইচ্ছা 
করে যে, পবিত্র গঙ্াজলে তাহার সকল ক্রুটবিচ্যুতি ধৌত হইয়া! গিষ্নাছিল) 
বছুবর্ষপরে আবার তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যরঙ্গভূমিতে দুই মৃক্তিতে 
অবতীর্ণ হইয়া 'শান্তি-রূপে জীবানন্দের “দক্ষিণ হস্তের বল বাড়াইয়া” 
আধ্যাত্মিক দাম্পত্যজীবনের আদর্শ রাখিয়া দিয়াছেন এবং প্রফুন্ল”- 
রূপে ব্রজেম্বরের বামে বসিয়া শ্রেষ্ঠ আশ্রম গাহ্‌স্থ্য-জীবনের আদর্শ রাখিয়া 
দিয়াছেন । এই শেষ জন্মে যোগিনী” সত্য সত্যই 'গৃহিণী” হইলেন । 
পদথীতবে, মাতৃত্বে, গৃহিনীত্ে প্রফুল্ পূর্ণ নারী । জানি না, আমাদিগের এই 
কল্পনা অসঙ্গত কি না। 


মন্তব্য । 


“কপালকুগ্ুলা'র সমালোচনাত্মুক ছইটি প্রবন্ধ “ভারতবর্ষে” (পৌষ ও 
ফাল্তুন ১৩২২) প্রকাশিত হইয়াছিল । সেই প্রবন্ধদ্বয় পরিশোধিত ও 
পরিবর্তিত আকারে জগ দার পূনর্মত্রিত হইয়াছে । পুস্তকের 
প্রথম সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩২২), “ভারতবর্ষে প্রকাশিত কালিদাসের 
উমার চরিত্রমন্বন্মীয় অংশ অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক -বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছিল 
এবুংতৎপরিবর্তে শেক্স্পীয়ারের পার্ডিটার এবং জঙ্জ এলিয়টের এপির 
চরিত্রের সহিত কপালকুখুলার চরিত্রের তূলনা পুস্তকের অস্তনিঝিষ্ট কর? 

হইয়াছিল। উল্লিখিত নূতন অংশ বর্তমান সংস্করণে পরিতাক্ত কইল ; 
ভক্কিভাজন স্তর গ্রীধুদ্ত গুরুদাস বন্দোযোপাধায় মহাশয় যথার্থ ই বলিয়াছেন, 
“সকলেই সুন্দরী হইলেও এগুলির একত সমাবেশে চিত্রপট কিঞ্চিও 
চিত্রসস্কুল হইয়া পড়িয়াছে ।” এই কারণে, বে কয়জন সমশ্রেনীর নায়িকার 
সহিত কপালকুগুলার অতান্ত নিকট সম্পক, সেই কয়জনের প্রসঙ্গ রাখিয়া 
এই নায়িকা-দয়ের প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছি । তৎপরিবর্তে গল্পের গৃঠন?ন 
নামক একটি নৃতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিল্গাছ। হা ছাড়া বনুস্থলে 
নৃতন তথা, নূতন দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছি_-বিশেষতঃ পাদটাকায়। 
প্রথম সংস্করণে দ্বিতীর অধ্ায় অতাস্ত দীর্ঘ ছিল, ভাহার উপর "আবার 
গল্পের গঠন'-ীর্ষক নৃতন পরিচ্ছেদ উহার অন্তভূ ুক্ত হইল, তজ্জন্ত এক্ষণে 

দ্বিতীয় অধায়টিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি। পাঠক- 
বর্সের সুবিধার জন্য একটি বিষয়-থচি দিয়াছি। বর্তমান সংস্করণে পৃবব 
সংস্করণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রট সংশোধিত করিয়াছি । আশা করি, এই 
সকল কারণে পুস্তকর্থানি পাঠকবর্শের অধিকতর গ্রীতিকর হইবে ৷ 





